এ] 


০০০১ ০ হত 
৯১৪৪৩ আজ অলপ হস. 25 পট 


টিপাইমুখ বীধ : বাংলাদে্: 
সম্ভাব্য পরিবেশগত বিপর্যয় ৯! 


৫/৬5 ভ্রলমা শন্দি কমন হয় ভলা। 
রাজন ওভারসীজ লিমিটেড জুরলী রোড, রিসনজুদ্দীন রাজার, চট্টগ্রাম । 
এ লুড-আদহকড৪5 


রে জ্তন্ত্রান্বধালে: (সরকার অনুমোদিত হজ্জ € শ্রমরাহ এজেন্ট) ফোন তু হদতীিহ্হ। জ্যাক ও ও 
ঘোরাইরল । 2৯্চাত ভাজা ত সাইড সত 


দু টির 
৮১? ২ ৫ দার ছু ডি শত ছি জের এটিতে পাত 
[সরকার অনুমোদিত দ্রাভেল এজেন্ট] [50171 21714711145511855) 


[লাইলেন্স লং ১২০] 


আত্তা্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামী মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
[:-101911: 011018110092)201911.00117 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
[:-101911: 00810. 1191777981102)581)090-0901] 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 
সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
15-101811:1000191)10 980116)5811009-০0] 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


চ/ড/৮7.81181798111991199.0010 


ব্যবস্থাপনায় 


ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
ঠ]-] ৬1701) 


47710711111) 17077101107 15107717  75527০1 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-497710 :41-151277110, 
17917)79, 0771192972, 17971 14729277162 0০০711912-41- 
১077111 1477151 (277 11997), 160, 47727171107, 
071/1972972-409090, 19972127251. 

11-71271- 2771101995917106))4//090. 2097 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ৩৪ | কবিতার পাতা 


নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
১ম সংখ্যা, সফর-রবিউল আউয়াল১৪৩৩ _ জীনুয়ারি ২০১১২ 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

টিপাইমুখ বাধ : বাংলাদেশে সম্ভাব্য পরিবেশগত বিপর্যয় 
__মো. হুমায়ুন কবীর 

সাম রাজ্যবাদীদের অপশাসনই জঙ্গিবাদের উত্থান 
সমকালীন 

ইসলামে মানবাধিকারের সর্বজনীনতা 

__ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 

সেক্যলারিজম ___তারেকুল ইসলাম 

মহাজীবন 

নিরবেই চলে গেলেন ড. কাজী দীন মুহম্মদ -__হাসান 
অক্লান্ত পথিক -__ মাহমুদুল হাসান 
ইতিহাস-এতিহ্য 

ইতিহাসের আলোকে হিজরি সন 

__ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান 
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ : এক অষ্টধার হীরক খণ্ড 
__ড. আফ ম খালিদ হোসেন 

আল্লামা ইকবাল ও উলামায়ে দেওবন্দ 

__ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

সমাজ-সংস্কৃতি 

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ইসলামী দৃষ্টিকোণ 
___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

ভাষা ও সাহিত্য 

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠদান পদ্ধতি 

___মূল: মাওলানা মুহাম্মদ বশীর, অনুবাদ: সালীম মাহদী 
কবি আইনুদ্দীন পণ্ডিত _ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা ___কাজী সাঈদুল হক 
মিডিয়া-জগত 

প্রয়োজন প্লাটফরম, উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 

ধর্ম-দর্শন 

মুসলিম শাসকদের কতিপয় শিক্ষণীয় আচরণ 

___ হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 

আইন-আদালত 

অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের গন্তব্য 
__-এডভোকেট এ.এম জিয়া হাবীব আহসান 
আন্তর্জাতিক 

মুসলিম দুনিয়া নিয়ে মাহাথিরের বিশ্লেষণ __মু. সিদ্দিক 
নিয়মিত বিভাগ 


ও 


০৩ 


০৪ 


০৬ 
০৭ 


০৯ 
১২ 


১৫ 


১৬ 


১৮ 


০ 


২৩ 
২৬ 
২৭ 


২৮ 


২৯ 


৩১ 


৩২ 


[| ৩৫ | নওল হাতের কলম [এ 


৩৬ । বিশ্ববিচিত্রা ] ৩৮ | স্বদেশবাাঁ ] ৩৯ | জানা-অজানা [] ৪০। 


গুপ্তহত্যা বন্ধে তড়িৎ রাষ্ত্রীয় হস্তক্ষেপ জরুরি 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের প্রতিটি নাগরিকের 
জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের । সাম্প্রতিক সময়ে সাদা পোষাকধারী কিছু 
লোক দিনে বা রাতে যে কোন মানুষকে ঘর বা লোকালয় থেকে তুলে নিয়ে 
যাচ্ছে পরে ডোবায়, খালে ও বিলে হাত-পা বাধা অবস্থায় লাশ পাওয়া যাচ্ছে 
এ সংস্কৃতি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জন্য কেবল বেদনাদায়ক নয়, 
০৮, লঙ্জাজনকও বটে | পুলিশের আইজি গুপ্তহত্যার কথা স্বীকার করে বলেন, এর 

সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ সম্পৃক্ত নয় | বিষয়টি পুলিশ 
নিবিড়ভাবে তদন্ত করে দেখছে [কালের কণ্ঠ, ১৮ ডিসেম্বর ১১] | 


ইন্সপেক্টর জেনারেলের এ বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বলতে চাই যে, যে কোন 

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সময় ওই বাহিনীর যেন ইউনিফর্ম থাকে । 

হরতালের সময় ইউনিফর্মধারী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পাশে অস্ত 
১ হাতে সাদা পোষাকে কিছু লোক দেখা যায় । আমাদের প্রশ্ন তারা কারা? তারা 

কী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য? না দলীয় ক্যাডার? বিষয়টি পরিস্কার হওয়া 
দরকার ৷ রাজপথে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে দৌড়াতে দেখলে সাধারণ 
মানুষ আতংকিত ও শংকিত না হয়ে পারে না। মানবাধিকার 
ভূমিকায় সাধারণ মানুষ উৎকণ্ঠিত ও হতাশ । 


যে ব্যক্তি যতই ভয়ংকর অপরাধী ও সন্ত্রাসী হোক না কেন আইনের 
আওতায় তাকে এনে শাস্তির বিধান করা রাষ্ট্রের (প্রশাসন-বিচার 
বিভাগ) দায়িত্ব । সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এটাই পূর্বশর্ত । 
গুম, গুপ্তহত্যা, ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার ও কারা হেফাজতে কোন 
নাগরিকের মৃত্যু সুস্থ সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাম্য হতে পারে 
না। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকলে আইনের শাসন ও 
ন্যায় বিচার অকার্ধকর হয়ে পড়ে । প্রতিটি নাগরিকের ন্যায় বিচার 
পাওয়ার অধিকার আছে অন্যথায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত 
আমাদের সব স্বপ্রস্বাধ ব্যর্থ হয়ে যাবে । যথাযথ আদালতের 
পরওয়ানা (ড/804171 01 4090) ছাড়া কোন নাগরিককে গ্রেফতার 
করা আইনের শাসন ও মানবাধিকার পরিপন্থী ৷ ৫৪ ধারা ও বিশেষ 
ক্ষমতা আইন বাতিলের আমরা দাবি জানাই । আফসোসের কথা 
হচ্ছে বিগত ৪০ বছরে পালাক্রমে যারাই রাস্ড্ীয় ক্ষমতায় অধিষ্টিত 
হয়েছেন তারাই বিরোধী পক্ষকে দমন-নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে এ 
ধারাগুলো ব্যবহার করে আসছেন । 


এখনতো আর ব্রিটিশ বেনিয়া অথবা পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী নেই, তার পরও 
কেন নিজদেশের জনগণের সাথে এই নির্মম আচরণ | একটি স্বাধীন-সার্বভৌম 
রাষ্ট্রে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি থাকা চাই । বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে 
সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের তড়িৎ ও কার্ষকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে 
আমরা মনে করি । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
জানুয়ার'১২ ____________ না 0 আত্তর্তহীদ ২ 


ংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানার প্রায় ২০০ 
নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে “টিপাইমুখ বাঁধ' 


- |বি।ষ।য় 


শী।র্য। 


৫টি 


মো. হুমায়ুন কবীর 


বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এসআই খান বলেন, 


মাছের উৎপাদন ত্রাস পাবে । ভূগর্ভস্থ পানির স্তর 


টিপাইমুখ বাঁধ হবে বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ 


অনেক নিচে নেমে যাবে । 


বিপর্যয় ৷ এ বাঁধ নির্মিত হলে সুরমা, কুশিয়ারাসহ 


নির্মাণের নিমিত্তে ২২ অক্টোবর ভারতের ন্যাশনাল 
হাইড্রোপাওয়ার করপোরেশন লিমিটেড 


মেঘনা অববাহিকার নদীগুলোর নাব্যতা হারিয়ে 


ভূবিজ্ঞানিদের মতে, টিপাইমুখ অত্যন্ত ভূমিকম্প 
প্রবণ এলাকা | পুরো বরাক অববাহিকায় অসংখ্য 


একসময় মরে যাবে । চার কোটির বেশি মানুষের 


(এনএইচপিসি) ও সুতলেজ জলবিদুৎ নিগম 
লিমিটেড (এসজেভিএন)'র মধ্যে একটি যৌথ 
বিনিয়োগ চুক্তি স্বারিত হয়েছে । ১৫০০ 
মেগাওয়াট বিদুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা 
হয়েছে এই টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। এই 
বাঁধের উচ্চতা হবে ১৬২ মিটার । বিদ্দুৎ 


জীবন-জীবিকা ধ্বংস হবে । 


ফাটল ও চদুতি রয়েছে, যা শক্তিশালী ভূমিকম্পের 
জন্য সহায়ক । আর এই ফাটল ও চ্যুতি উক্ত 


সুতরাং পানি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, ভূবিজ্ঞানী, 
পরিবেশ নিয়ে যারা ভাবেন সবাই একমত, এই 
টিপাইমুখ বাঁধ নির্মিত হলে সিলেটের সুরমা ও 


এলাকার নদীগুলোর গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে 
থাকে । তাছাড়া ভারত ও মিয়ানমার টেকটোনিক 
প্রেটের সংঘর্ষের জন্যও এলাকাটি পৃথিবীর একটি 


কুশিয়ারা নদী অববাহিকায় নেতিবাচক প্রভাব 
পড়বে | সুরমা ও কুশিয়ারার পানিপ্রবাহ কমে 


উৎপাদনের জন্য ছয়টি ইউনিট থাকবে, যার 
প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ২৫০ মেগাওয়াট । 
বিশেষজ্ঞদের মতে, অভিন্ন নদীকে কেন্দ্র করে 
একতরফাভাবে কোন একটি দেশ প্রকল্প গ্রহণ 
করতে পারে না। প্রকল্প গ্রহণ করার আগে 
অবশ্যই পুরো অববাহিকার ওপর কী প্রভাব 


যাবার কারণে মেঘনার পানিপ্রবাহও কমে যাবে । 
তখন গঙ্গা-ব্রন্মপুত্র-মেঘনা নদী মিলিয়ে বিশ্বের 


অন্যতম ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্িত 
হয়েছে । এই অঞ্চলে গত ১৫০ বছরে রিক্টার 
স্কেলে ৭ এর অধিক মাত্রার দুটি ভূমিকম্প 
হয়েছে । ১৯৫৭ সালের ভূমিকম্পটির অবস্থান 


সবচেয়ে বড় ও গতিশীল মিঠা পানির অববাহিকার 


ছিল টিপাইমুখ প্রকল্প থেকে পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে 


দেশ বাংলাদেশ মাল্রক হুমকির মুখে পড়বে । 
কারণ এই গঙ্গা-বক্গপুত্র-মেঘনা স্রোতধারার 
১৫% পানি আসে মেঘনা নদী দিয়ে। বাঁধের 


পড়বে তার একটি যৌথ সমীক্ষার প্রয়োজন 
রয়েছে। 

বাঁধ সম্পর্কে অরুন্ধতি রায় “দি গ্রেটার কমন 
গুড'এ উল্লেখ করেছেন, “বড় বাঁধের শুরু 


ফলে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে 


মাত্র ৭৫ কিলোমিটার দূরে । ফলে একটি বড় 
বাঁধের কারণে এখানে ভূমিকম্প হলে বা কোন 
কারণে বাঁধ ভেঙ্গে গেলে সঞ্চিত জলরাশি, 
পলিমাটি প্রভৃতির মাধ্যমে অধিবাসীদের মাল্সরক 


সিলেটের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ বিভিন্ন ভাবে 


ক্ষতি হবে। হাজার হাজার মানুষ তাদের 


ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের জীবনযাপন বিপর্যস্ত 
হবে । পানি প্রবাহ কমে যাবার প্রেক্ষিতে মাছ ও 


আবাসস্থল ও জীবিকা হারাবে । 
বিশেষজ্ঞদের মতে, ফারাক্কা বাঁধের কারণে যেমন 


হর্ষধ্বনিতে আর শেষটা কান্নায় । উন্নত বিশ্বে 
এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে । কৃষকের জ্ঞান তার কাছ 
থেকে কেড়ে নেবার নিশ্চিত পদ্ধতি | গরীবের 
পানি, সেচ আর জমি বড়লোকের হাতে উপহার 
দেবার উদ্ধত পথ । এগুলোর জলাধার মানুষকে 
করে গৃহহীন, নিঃস্ব। প্রতিবেশগত বিবেচনায় 
চরম দুর্দশা সৃষ্টিকারী ৷ এগুলো মাটিকে বানায় 


অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত 


ংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলসহ গোটা এলাকা 


হবে । বনভূমি হিসেবে গড়ে ওঠা জমির উর্বরতা 
নষ্ট হবে এবং জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ 


মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে তেমনি টিপাইমুখ 
বাঁধের কারণেও একসময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ 


কমে যাবে । মাটি তার স্বাভাবিক জীবনী শক্তি 
হারিয়ে ফেলবে । এ অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন হ্রাস 
পাবে । নদীগুলি ভরাটের কারণে উজান থেকে 
নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে পূর্বের তুলনায় অত্র 


আবর্জনা ৷ বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, খরা 


অঞ্চলে ফসলের ক্ষতি হবে অনেক অনেক বেশি । 


আর রোগের বিস্তার এগুলোর পরিণতি ৷ বড় 
বাঁধের ভূমিকম্প প্রবণতা বৃদ্ধিরও যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে ।” 

ভারতের লেখক হিজাম হিরামত সিং “টিপাইমুখ 


ফলে কৃষির ওপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব 
পড়বে ৷ সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনা নদীর 
পার্বতী এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হবে । বিরাট 
এলাকার পাহাড়-জঙ্গল পানিতে ডুবে যাবে । 


বাঁধ প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব: 


জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হবে । আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি 


প্রয়োজন পুনর্মূল্যায়ন; এক নিবন্ধে লিখেছেন, 
প্রকল্প এলাকায় ২৪০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে 
একটি লেক তৈরি করা হবে | এখানকার হাজারো 


প্রবাহ কমে গেলে নদী দিয়ে নৌ চলাচল মাল্্রক 
বির সৃষ্টি করবে । জীববৈচিত্র ক্ষেত্রে 
অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসার প্রেক্ষিতে গাছপালা 


মানুষ তাদের জীবিকা হারাবে ৷ এটা সত্য যে, 
৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার পরিবেশ 
সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আন্তর্জাতিক পানি 
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তরুলতা স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারবে না । 
পশুপাখির বিচরণ কমে যাবে । বন ও বন্যপ্রাণী 
ধ্বংস হবে । নদী-হাওরগুলোতে প্রাকৃতিকভাবে 


সারাদেশই পরিবেশগত বিপর্যয়/অবক্ষয়ের 
সম্মুখীন হবে । 


লেখক: প্রভাষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, সরকারি 
এম এম কলেজ, যশোর 


শী।র্য।- |বি।ষ।য় 


১৫ 


সামত্রাজ্যবাদীদের অপশাসনই 
জঙ্গিবাদের উত্থান 


জঙ্গিবাদ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ায় এখন বিশ্বের 
জন্যে বড় ধরনের হুমকি হয়ে আবির্ভাব হয়েছে । 
জঙ্গিবাদের বিষবাস্পে পুড়ে পুড়ে বিশ্বে যে 
দাবানল জন্ম হয়েছে তাতে করে শান্তিময় বিশ্বকে 


শক্তিমন্তা প্রদর্শন করে ইরাকে নৃশংসতা 
চালিয়েছিল তখন কোথায় ছিল বিশ্ব নেতারা । 
তারা তখন কোন প্রতিবাদ করে আমেরিকার 
সামনে দাঁড়ায়নি । সে বিষবাস্পই এখন আরো 


ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকেই ধাবিত করছে । আর 
সে কারণে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক জরাগ্রস্ততা থেকে 


ঘনীভূত হয়ে জোরে-শোরে জ্বলছে । যখন 
মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে তখন 


মূলত বের হতে পারছেনা । একদিকে প্রভাবশালী 
আমেরিকার নৈরাজ্য অপরদিকে তাদের বৈষম্যের 
কারণে সৃষ্ট জঙ্গিবাদ বিশ্বকে অস্থিতিশীল করে 


তেল নামক নিয়ামক নিয়ে দরের যে উধ্বগতি 
হয়ে যায় তাতে করে অনুন্নত দেশগুলোর জন্য 
জীবন ধারণ কষ্ট সাধ্য হয়ে দীড়ায় । আর বিষয়টি 


তুলেছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যখন আমেরিকা তার 
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কোন বিশ্ব নেতাই আমলে নেন না। আমাদের 


দেশের মতো অর্থনৈতিক দুর্বল রাষ্ট্রকে ভর্তুকি 
দিয়ে তাদের খেসারত পূরণ করা সম্ভবপর হয় 
না। 

বিতর্ক শুরু হয়েছে । তাকে আদৌ হত্যা করতে 
পেরেছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে । 
আর এর মূলে রষেছে লাদেনের লাশের ছবিটিকে 
ঘিরে । মার্কিন সংবাদপত্রে যে ছবি প্রকাশ করা 
হয়েছে তাতে করে দেখা যায় তার চোখে গুলী 
লাগার দৃশ্য । অপরদিকে তাকে যে সৈন্য বাহিনী 
গুলী করেছে তাদের দাবী তাকে মাথার পেছনের 
₹শে গুলী করে হত্যা করেছে । এভাবেই লাদেন 
হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে । এ বিতর্কের 
অবসান ঘটবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যখন তার লাশ 
সমুদ্বে ভাসিয়ে দেয়ার বিষয়টি সবার গোচরীভূত 
না হবে । অপরদিকে পাকিস্তান সরকার বলেছে, 
ভূমিকা ছিলনা বলে দাবি করা হলেও তাদের সে 
দাবি মূলত ছিল কৌশলগত একটি বিষয় । 
লাদেন হত্যা পরবর্তী সময়ে যাতে করে 
পাকিস্তানে বড় ধরনের সহিংস ঘটনার মুখে 
তাদের পড়তে না হয়। 

ইসরাইলকে মদদ দিয়ে ফিলিস্তিনকে যেভাবে 
তারা নিধনযজ্ঞ শুর করেছে অপরদিকে 
আফগানিস্তান ধ্বংসের পেছনে তাদেরও হাত 
রয়েছে ও ইরাকে নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং 
সর্বশেষ মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যে দাবানল তৈরি করেছে 
আমেরিকা । তাতে করে সন্ত্রাসবাদকেই মুলত 
উসকে দেয়া হয়েছে । তারা কয়েকটি রাষ্ট্রের ওপর 
যে বর্বরতার ঘটনা ঘটিয়েছেন তাতে করে 
রাষ্ট্রে অরাজকতার পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের 


বিভীষিকাময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছেন । 
তাদের ক্ষমতাধররা মোড়লীপনা ফলাতে যেয়ে 
এবং বিশ্বের বুকে আধিপত্য বিস্তার করার মানসে 
যে ভাবে বিশ্বটাকে নৈরাজ্যময় করে তুলেছেন 
তাতে করে বহু সন্ীর্ণ অবস্থার মুখে পতিত 
হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের জনগণকে । 

মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যে অগ্নুৎপাত জ্বালিয়ে দিয়েছেন 
সে যুদ্ধের দামামা এখন তাদের পুড়ে খাচ্ছে 
সন্ত্রাসবাদ নামক প্রতিবাদের প্রতিহিংসার 

লেলিহান শিখায় । আর এর মদতদাতা কারা তা 
বিশ্বের সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন । বিশ্বকে 
স্বার্থের দ্বন্ধে বিভাজিত করে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা 
যে ফায়দা লুটার অভিলাষ করেছে তাতে করে 
বিশ্বের বুকে বৈষম্যের জন্ম নিচ্ছে । আর সেই 
বৈষম্যই জঙ্গিবাদের উথানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 
হয়ে দীড়িয়েছে বলে আন্তর্জাতিক বিশ্বেষকদের 
অভিমত । লুটেরারা বিশ্বটাকে লুট করতে যেয়ে 
যে ভাবে প্রতিহিংসার অনল তৈরি করছে তার 
পরিপ্রেক্ষিতে এখন তাদের মুক্ত চলাচলের পথ 
এখন খুবই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। একদিকে 
অপরদিকে অর্থনীতিতে তাদের ধ্বংস অবধারিত 
হয়ে ওঠছে। অস্ত্র ব্যবসার প্রসার ঘটাতে যেয়ে 
জাতিতে জাতিতে এবং এক রাষ্ট্রের সাথে অপর 


[| আত্তার্তহীদ 


শী।র্য।- |বি।ষ।য় 


রাষ্ট্রের যে বৈরিতার জন্ম দিয়ে কলুষতাময় করে 


করে যে মিথ্যার বেসাতী করেছিল এখন 


ধারক-বাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে 


তুলছে এখন সে কলুষতার অগ্যুৎ্পাতে 
তাদেরকেই জ্বলে মরতে হচ্ছে। বিশ্বের বুকে 
তাদের মোড়লিপনা সীমিত হয়ে আসছে। 


মার্কিনীদের তিনি কি জবাব দেবেন? মার্কিনীদের 
তখন বোকা বানিয়ে বুশ হয়তো কিছু ফায়দা 
হাসিলের চেষ্টা করেছিলেন। তা কি সাধারণ 


পদ্ধতিগতভাবে তাদের অবস্থান দিন দিন 


মার্কিনীদের দৃষ্টিগোচর হবে না । নাকি তারা অন্ধ 


সর্বাগ্রে । লাদেন প্ররিবর্তী বিশ্ব কি অবস্থা 
বিরাজমান হবে সে বিষয়ের আলোকে যদি চিন্তা 
প্রয়াস ঘটানো হয় তাহলে হয়তো কিছুদিন সময় 
একটু অস্থিতিশীলতা থমকে থাকতে পারে । 


ক্রমাবনতিশীল অবস্থায় পর্যবসিত হয়ে পড়ছে। 
আর তাদের টপকে এখন চীন, জাপান ও 
ভারতের মতো রাষ্ট্রপগ্তলোকে অগ্রসরমান হতে 


হাতড়ে তাদের জীবন ব্যবস্থার অমানিশার ঘোর 


লাদেন যে বাহিনীর গঠন করেছেন তারা কি আল- 


কালো মেঘের ছায়ায় সর্বময় সঙ্গী করবেন । 


কায়েদা ছেড়ে দেবেন যে তাও ভাবাযায়না।যে 


মিথ্যাবাদী বুশ মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে ইরাক 


দেখা যাচ্ছে । তারা দিন দিন আস্থা অর্জন করে 
নিয়েছেন বিশ্ববাসীকে । আর তার প্রতিদান তারা 


আক্রমণ করে যে ধ্বংসলীলা সেখানে চালিয়েছে 
সেটাকে মার্কিনীরা কি বলবে । সেটা কি 


পাচ্ছেন তাদের গতিশীল অর্থনীতির দিকে 
তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
আগ্রাসনের শিকার হয়ে 


সন্ত্রাসীদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল | লাদেন 
কেন অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হলো। কেন 


পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি লাদেনকে প্রশ্রয় 
দিয়েছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে 
তিনি অবস্থান করেছিলেন তা রাষ্ট্রযন্ত্র ৰা তাদের 
একটা অংশের অনুমতি ব্যতীত তা কখনো 
সম্ভবপর নয় । পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা 


টুইনটাওয়ার ধুলিসাৎ করে দিতে তার বুক 


আইএসআই ইতিমধ্যে তাদের ব্যর্থতা শিকার 


সাম্রাজ্যবাদীদের 
ইতিমধ্যে ফিলিস্তীনের লাখ লাখ মুসলমান 
তাদের মৌলিকতা বিসর্জন দিয়েছেন । দাসত্বের 


কাঁপেনি । এর জবাব কি মার্কিনীরা দিতে পারবে 


করেছে । কিন্তু এ বিষয়টি কোন ছোট খাটো ঘটনা 


কখনো । তারা কি চায় সেটা আগে তাদের বিচার 


শিকল পরাতে যেয়ে তারা যে আগ্রাসনের মাধ্যমে 
দমন-গীড়ন চালাচ্ছে তা সত্যিই বিভীষিকাময় | 


করার বোধ্যগম্য থাকতে হবে । ইরাকে যে 


নয় যে তারা ভুল শিকার করলেই পার পাওয়ার 
কোন সুযোগ ঘটবে । ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের 


রাসায়নিক এবং জীবাণু অস্ত্রের কথা বলে ইরাক 


সাথে আমেরিকার যে একান্টী ভাব ছিল তা কিন্তু 


তাদের প্রতিহিংসার বলি হয়ে ফিলিস্তিন এবং 


আক্রমণ করে লাখ লাখ ইরাকীর জীবন তছনছ 


আফগানদের ছোট ছোট শিশু এবং নারীরা অস্ত্র 


করে দিল তার কি কোন জবাব পাওয়া যাবে? 


হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন । আর তখনই 
জন্ম নিচ্ছে প্রতিবাদী মানুষের । সেখান থেকে 


পরবর্তীতে সে আমেরিকায়ই প্রবল শত্রুতা নিয়ে 
সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করে প্রমাণ করেছে 


টুইনটাওয়ারে কত লোক নিহত হয়েছে। নিশ্চয় 


তারাই মুলত সন্ত্রাসবাদের বড় ধরনের 


তা ইরাকের চেয়ে বেশি নয় । সেখানে নারকীয় 


তারা লাদেন হয়ে ওঠেন । যে মদদদাতারা 


হামলা চালিয়ে যেভাবে আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং 


মদদদাতা | এ হিসাবে বাংলাদেশের কথা বলবো 
সন্ত্রাস দমনে বড় ধরনের অগ্রগতি সাধন করে 


লাদেনকে সৃষ্টি করল এখন তারাই তাদের স্বার্থের 
কারণে মৃত্যুর দুয়ারে চলে যেতে হলো। 
মার্কিনীদের নিয়ে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, 
আমেরিকার সাথে যে বন্ধুত্ব করে তার আর কোন 


নারী-শিশুদের যেভাবে হত্যা করেছিল তা ভাবলে 


বিশ্বের বুকে একটা মডেল হয়ে আছে। তারা 


এখনো গা শিউড়ে ওঠে । পাশ্চাত্যে এ হায়েনারা 
তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে শকুনের যে নখড় 


দেশের ছ'জন শীষ জঙ্গিকে আইনের আওতায় 
এনে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে প্রমাণ করেছেন 


বসিয়ে জুড়ে বসেছে মধ্যপ্রাচ্যে, তাতে করে 


শত্রুর প্রয়োজন হয়না । সে যার সাথে বন্ধুত্ব করে 
তাকেই এ সাম্রাজ্যবাদীরা বধ করতে কুগ্ঠাবোধ 


প্রতিবাদীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পেয়ে আসছে। 
তাদের বৈষম্য নীতির কারণে জন্ম নিচ্ছে 


করেন না। সে যার সাথে একবার বন্ধুত্বের হাত 


টড । তারা 


ংলাদেশে কোন জঙ্গিবাদের স্থান নেই । 


লেখক: সাংবাদিক এবং কলামিস্ট 


লবনের জন্ম পানি থেকে আরার সে পানিই ছে? 5 ৮5 
লবনকে ধ্বংস করে দেয়। ঠিক মার্কিনীদের দমন করতে যেয়ে । ৮... বত 
বেলায় এ কথাটিই প্রযোজ্য ৷ ইরাকের সাদ্দাম তাদের যে অর্থ টি 

হোসেন এবং সৌদি আরবের ধনকুবের লাদেন অপচয় হচ্ছে এবং রর দ্র ১, 

এক সময়কার আমেরিকার বন্ধু ছিল । মার্কিনীদের তার দেশের জী । 

স্বার্থে তাকে সমর ক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়েছিল । নাগরিকদের সুখবর. সুখবর সুখবর 
সাবেক সোভিয়েতকে শিক্ষা দেয়ার মানসে স্বাভাবিক জীবন এ ১৬৩০ 
লাদেন যখন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন আর যাত্রা ব্যাহত হচ্ছে সাধক সা ্ রস তি সু সদোগ 
তার মদদদাতা ছিল এই সাম্রাজ্যবাহিনী। তাতে করে 

স্বার্থবাদী মার্কিনীরা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে আমেরিকার 

এভাবেই তৈরি করেন লাদেনকে । স্বার্থ শেষে অর্থনীতিতে বড় 

পড়েনি । আফগানিস্তানে হামলা এবং ভারত ভূমিকা পড়বে পা টেম্পু: - 

অগ্রযাত্রাকে ঠেকাবার লক্ষ্যে পাকিস্তানের বলে বিশ্লেষকদের এ ছাড়াও নিয়লোভ জি বিজ 
মোশারফকে ব্যবহার করেছিল । মোশারফ মার্কিন অভিমত । লন লু নু 
কুটকৌশল বুঝতে ব্যর্থ হওয়াতে তার রাজনীতির নৈরাজ্যকারীদের 1... 0008),7883 8]... 8.5. 01809) & মিন [315119,1-11658606 | 
জীবনে বড় ধরনের মাসুল দিতে হয়েছে | আর এ মনে রাখতে হবে, 10119101099 & 1৬৫... 10 11081 9016009 13./১. (11015) & 1.4. 1 15191015 3000165 
ভুল যখন বুঝতে পেরেছিল তখন মোশারফের তারা ফিলিস্তিন, ডে সি ৃ 
আর করার কিছু ছিল না। ক্ষমতার সিংহাসন ইরাক, আফগনিস্ত _ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
থেকে মার্কিনীরা তাদের বনবাসে পর্যন্ত পাঠিয়োন এবং গুয়ান্ত চট্টগ্রাম 

ছিলেন । লাদেনকে নিয়ে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি নামো বে বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, উট্টগ্রাম । 
সময় ধরে বুশ পরিবারের পারিবারিক বন্ধুত্ পর্যন্ত কারাগারে ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
টিকেনি ৷ তাকে নিয়ে রাজনৈতিক হোলী খেলায় নিরীহদের কক্সবাজার 

মত্ত হয়ে খেলা শেষে এখন তাকে বধ করে অত্যাচার চালিয়ে আরুল হোসেন তন, কানুর দোকান, কক্সবাজার । 
মার্কিনীরা বড় গর্ববোধ করছে । আর এতে করে কখনো শক্তিমত্তায় লি 51955258985 
কি মার্কিনীদের সমস্যাময় সংকট ঘনীভূত হলো উদ্ভাসিত হতে কওমী মাদরাসার আমাতেজায়ে কেরামদের জন্য রঢ | 

না আরো বিপর্যস্ত করে তুললো মার্কিনীদের পারবে না। কী উরি ক রয়েছে বিশেষছড়। 
জীবন যাত্রা । বুশ এর আগে ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের 

একবার লাদেনকে হত্যা করেছিল বলে ঘোষণা সহনশীলতার 


জানুয়রি'১২ 


[। আত্তা্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


মানবাধিকারের 
সর্বজনীনতা 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


মানবাধিকার মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার । 
এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি মানবিক মর্যাদা নিয়ে জীবন 
ধারণ করতে পারে না। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার 
বিষয়টি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত । ইসলামের 
ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান “মদিনা সনদ'-এ 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের অধিকার ও 
মর্যাদা রক্ষার ঘোষণা রয়েছে । ইসলামি 
জীবনব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে 


ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার: 

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষই জন্মগতভাবে 
স্বাধীন । রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে 
তারা অবাধে চলাফেরা করতে পারবে | ইসলামি 


কোনো দরিদ্র ও অভাবী নাগরিক অন্ন, বস্ত্র ও 
আশ্রয়হীন হয়ে পড়লে রাষ্ট্র তার দুর্দশা মোচনের 
জন্য সব ধরনের সাহায্য-সহায়তা প্রদান করবে । 
সম্পদের অধিকার: 


বিধান অনুসারে, বিনা বিচারে বা যুক্তিসংগত 
কারণ ব্যতীত কাউকে আটক রাখা যাবে না এবং 
শাস্তিও দেওয়া যাবে না । রাসুলুল্লাহ স্ত্রী বাণী 
প্রদান করেছেন, ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া 
ইসলামে কোনো ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখা যাবে 
না” যুয়াত্তা 

ধর্ম চর্চার অধিকার: 

ইসলামে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের 
ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। 
সব ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও 
উপাসনালয় রক্ষণাবেক্ষণের সুবন্দোবস্ত রয়েছে । 
কখনো ভিন্নধর্মাবলম্বীদের জোরপূর্বক ইসলামে 
দীক্ষিত করা যাবে না এবং তাদের ধর্মীয় কাজে 
কটাক্ষ করা যাবে না। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে, 
'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই ৷" 1সূরা আল- 
বাকারা : ২৫৬] 

মত প্রকাশের অধিকার: 

ইসলাম মানুষের মতামত প্রকাশের ও প্রচারের 
অধিকার সংরক্ষণ করেছে। ন্যায়সংগত ও 


ইসলাম সব মানুষের বৈধভাবে সম্পদ অর্জন, 
আয়, ব্যয়, ভোগ ও সঞ্চয়ের অধিকার দিয়েছে । 
এ ব্যাপারে রাষ্ট্র নাগরিকের সম্পদের নিরাপত্তা 
বিধান করবে । মহানবী ্ুঞ্জী মক্কা বিজয়ের পর 
অমুসলিমদের জান-মাল ও সম্মান রক্ষণাবেক্ষণ 
করেছেন। কোনো মানুষের ধন-সম্পদ 
জোরপূর্বক দখল বা আত্মসাৎ করা ইসলামসম্মত 
নয় । আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, “তোমরা 
পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো 
না ।* [সূরা আল-বাকারা : ১৮৮] 

সাম্যের অধিকার: 

ইসলামের দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান । ধনী-গরিব, 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সন্তান্ত-অসন্্রান্ত, ইতর-ভদ্র, 
মুসলিম-অমুসলিম সব শ্রেণীর লোক আইনের 
দৃষ্টিতে সমান অধিকার পাবে । ইসলামের বিধানে 
কোনো স্বজনগ্রীতি থাকবে না। হাদিস শরিফে 
বর্ণিত আছে, িচ্চ বংশ, নিচু বংশ, প্রভাবশালী ও 
প্রভাবহীন সবাই আল্লাহর আইনের চোখে 
সমান ॥ 

অর্থনৈতিক অধিকার: 


যাবে, কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহ বা ধ্বংসাত্বক সমালোচনা 
অন্যায় ও অসংগত বলে বিবেচিত হবে । তবে 


ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের অর্থনৈতিক 
নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে । স্বামী যা 


মতামত প্রকাশের মধ্যে কোনো অশ্লীলতা থাকবে 


না। 

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: 
অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার 
অধিকার দিয়েছে । রাসুলুল্লাহ জজ ঘোষণা 


করেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারও 


বিশ্বমানবতার মানবাধিকার লাভের নিশ্চয়তা 
বিধান করা হয় । 


জীবন রক্ষার অধিকার: 

ইসলাম মানবজীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান 
করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে,নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক 
কর্মকাণ্ডের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ 
কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সমগ্র 
মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল । আর কেউ কারও 
প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র 
মানবগোষ্ঠীকে প্রাণে রক্ষা করল | ।সূরা আল-মায়িদা : 
৩২ 

মান-সম্মানের অধিকার: 

ইসলামে সমাজের ধনী-গরিব, উচু-ন্চু, শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত, মুসলিম-অমুসলিম সর্বস্তরের মানুষের 
যথেষ্ট মান-সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার বিধান 
রয়েছে । কোনো অবস্থায় কাউকে অবমাননা করা 
চলবে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
“তোমাদের কোনো সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে 
হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যেন ঠাট্টা-বিদ্ধপ না 
করে 1” [সূরা আল-হুজুরাত : ১১] 


জানুয়ারি'১২ 


অন্যায় কাজ করতে দেখে, তাহলে সে যেন হাত 
দিয়ে তা প্রতিহত করে; যদি সে এতে অক্ষম হয়, 
তবে মুখ দ্বারা নিষেধ করবে; যদি সে এতেও 
অক্ষম হয়, তবে সে অন্তর দ্বারা ঘৃণা পোষণ 
করবে ।' [মুসলিম] 

সামাজিক নিরাপত্তা: 

ইসলাম ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা 
রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে । যাতে 
প্রত্যেক নাগরিক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে 
শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সে জন্য বিনা 
অনুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করা যাবে না । 
সভা-সমিতির অধিকার: 

নাগরিকগণ মহৎ উদ্দেশে ও দেশ গড়ার জন্য 
বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করতে পারবেন । 
তাঁরা সভা-সমিতির মাধ্যমে জনগণকে উপদেশ 
প্রদান করবেন, নিজেরা সৎকাজ করবেন এবং 
অন্যকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান জানাবেন ও 
সহযোগিতা করবেন । 

জীবনযাত্রায় মৌলিক অধিকার: 

ইসলামে মানুষের জীবনযাত্রায় পাঁচটি মৌলিক 
অধিকার যথা- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, 
চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। 


উপার্জন করবে তা তার অধিকারে থাকবে আর স্ত্রী 
যা উপার্জন করবে তা তার অধিকারে থাকবে । 
স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত স্বামী স্ত্রীর উপার্জিত সম্পদ 
ইচ্ছামতো খরচ করতে পারবে না । এ মর্মে পবিত্র 
কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, “পুরুষ যা যা উপার্জন 
করে তা তার প্রাপ্য অংশ আর নারী যা উপার্জন 
করে, তা তার প্রাপ্য অংশ 1, সূরা আন-নিসা : ৩২] 
হালাল উপার্জনের অধিকার: 
ইসলাম মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনে দৈনন্দিন 
আয়-উপার্জন করে সৎ ও বৈধভাবে হালাল পথে 
জীবিকা নির্বাহের নির্দেশনা প্রদান করেছে। 
ইসলামি বিধানমতে জনগণ সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি 
প্রভৃতি হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকবে | 
ও উত্তম বস্তু আহার করো, যা আমি তোমাদের 
জীবিকারূপে দিয়েছি ।" ।সূরা আল-বাকারা : ১৭২] 
এতিম-অসহায়দের অধিকার: ইসলাম সমাজে 
ধনবানদের সম্পদে এতিম, মিসকিন, হতদরিদ্র, 
দুস্থ-অসহায়দের অধিকার নিশ্চিত করেছে৷ যদি 
ধনীরা গরিবদের প্রাপ্য না দেয় তাহলে রাষ্ট্র 
বাধ্যতামূলকভাবে তা ধনীদের কাছ থেকে আদায় 
করে গরিবদের দিয়ে দেবে । পবিত্র কুরআনে 
ঘোষিত হয়েছে, “তোমাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও 
বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে [সূরা আল-যারিআত 
১৯] 
এমনিভাবে ইসলামে সর্বজনীন মানবাধিকার 
রক্ষণ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। 


লেখক : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও কলাম 
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[ধ্্নিরপেক্ষতাবাদ (5০0%/1077511)-এর 
ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক আছে, আছে 
দৃষ্টিভঙ্গিজনিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ১৮৫১ সাল 
হতে । ধমার্নিরপেক্ষতাবাদ এর ভারতীয় ব্যাখ্যা 
এবং বাংলাদেশী ব্যাখ্যার মধ্যেও পার্থক্য 
বিদ্যমান । ধর্ম ব্যক্তিগত, রাস্ট্র সবার । রাস্ট্র 
বিশেষ কোন ধরর্কে বাকা চোখেও দেখবে না 
পৃষ্টপোষকতাও প্রদান করবে না" 
ধমার্নরপেক্ষতাবাদীদের এটা জোরদার যুক্তি কিন্ত 
বাস্তব অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত । যে দেশের 
বৃহতর জনগোষ্ঠী যে ধর্মাবলম্বী, রাস্্রীয় আনুকুল্য 
তাদের পক্ষেই থাকে সব সময় । এখানে রাস্ট্র 
নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি । বক্ষ্মান নিবন্ধের 
বিষয়বন্ত ও বিশ্রেষণ লেখকের একান্ত নিজস্ব । 
ভিন্নমত পোষণ করে এ বিষয়ে লিখিত যে কোন 
নিবন্ধ আমরা ছাপতে আগ্রহী -সম্পাদক] 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 
99001911917, 01010 01001011815-এ 
1990018119]-এর অর্থ করা হয়েছে 
19908181151) :1768175 1116 00900176 
1001811 9170010 ০০ 08360. 90161 010 
195810 60 016 ৮7০11-0615 01118101017 
17 06 10:95210 116 00 9%0109156 0181] 
001751001811017 018৮5] 0017) 1091191 117 
0০9৭ ০0: 10 00016 116" অর্থাৎ 
ধর্মনিরপেক্ষতা এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদে 
মানবজাতির ইহ-জগতের কল্যাণ-চিন্তার ওপর 
গড়ে উঠবে এমন এক আদর্শিক ব্যবস্থা যেখানে 
থাকবে না কোনো ধরনের অষ্টাবিশ্বাস এবং 
পরকালভিত্তিক চেতনা । 00170 £১0৬৪1706 
1,9217915 1)1011010815-তে বলা হয়েছে, 
"1116 09০91191018 16115101) 51709010 701 
০৪ 117501৮9011) 016 01:9811286101) 91 
90০19 অর্থাৎ সমাজ, সংগঠন, সংস্থা, 
শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে 
পারবে না এ মতবাদের নামই ধর্মনিরপেক্ষতা । 
[1705010109018. ০07 1169100102-তে 
199001911910'-এর দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 


জানুয়ারি'১২ 


উভয় বাংলার প্রেক্ষাপট 


তারেকুল ইসলাম 


1... ১9০01819111 609 19009100% 
9909০018115 ৪. 35391) 0 10911610981 01 
59019] 10111930101)5 078 19]90 ৪1] 
001]) 09119115103 19110 

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে এমন একটি 
রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন যা সকল 
ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে । 

2.]01076 516%7 0180 000110 ০0010811017 
8170 060161 1780513 91 0151] 91010 ০০৪ 
90107000190 ড/10)00 06 11700901001101] 


01161161015 ০0101770171 
অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে এমন একটি আদর্শ 


যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক পরিচালনায় 
কোনো ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে না । 
পাশ্চাত্য বা পশ্চিমাবিশ্বের সমাজ ও জীবনাচরণের 
সাথে সাযুজ্য রেখে এ মতাদর্শটির উদ্ভাবন 
হয়েছে । এটি একটি মানবীয় দর্শনমূলক থিওরী । 
এ মতবাদটির ইতিহাস খুবই দীর্ঘ নয়। এই 
মতবাদটির আদর্শ ও চেতনার মূল ভিত্তি হচ্ছে 
ইহ-জাগতিকতা এবং কোনো ধর্মই এর কাছে 
সমর্থনযোগ্য নয় । এর ফলে ইসলাম, হিন্দু. 
বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি সকল ধর্মের সাথেই তার 
বিরোধ অনিবার্ধ | কারণ ধর্ম ইহ-জাগতিকতাকে 
পরিহার না করলেও মুলত: পরকাল বা 
আখেরাতের ভাবনাকে সত্যায়িত করে থাকে । 
কিন্ত সেক্যুলারিজম সেটাকে একদমই সমর্থন 
দেয় না। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যেকোনো 
ধার্মিক বা ধর্মপ্রাণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য 
হওয়াটা বিধিসম্মত বা যুক্তিসঙ্গত নয় । 

পাশ্চাত্য বা পশ্চিমা থেকেই আমাদের দেশে 
সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের থিওরী 
আমদানি করা হয়েছে । এ থিওরী আমদানি করার 
আগে আমাদের দেশের এসব জ্ঞানপাপীদের ভাবা 
উচিত ছিলো যে, এটি বাংলাদেশের বিদ্যমান 
সমাজে খাপ খাপে কিনা, কিংবা বৃহত্তর ধর্মপ্রাণ 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর এদেশে এটির কোনো 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে কিনা । কিন্তু বিধি 
বাম । তারা সেসব ভাবার কোনো তাড়নাই বোধ 
করলো না!! এর কারণ হলো, বর্তমান আদর্শিক 
চিন্তা ও চেতনার প্রবল সংকটের দরুন তাদের 


মস্তিষ্কে অসুস্থ ও বিকৃত মানসিকতার উদ্ভব 
ঘটেছে । যার ফলে তারা বাংলাদেশের এতিহ্যের 
মূলধারা থেকেও ক্রমে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। 
এমনকি তারা এ বাংলাদেশকে পশ্চিমবঙ্গের 
(কোলকাতা) সাথেও একাকার করে ফেলছে। 
তারা উভয়কে একসুত্রে বোঝাতেই মুখে শুধু 
ধলা, শব্দটি উচ্চারণ করে থাকে । আর 
সেজন্যই বোধ হয় তাদের মুখে সর্বদা জয় 
₹লা' ধ্বনিত হতে দেখি । কেবল একাত্তরের 
মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠলেই তখন তারা “বাংলাদেশ' 
উচ্চারণ করে । আমার কথা হলো, স্বাধীন একক 
একটি বাংলাদেশের জয়ধ্বনি শুধু 'বাংলা' হতে 
পারে না। কেননা একাত্তরে এ বাংলাদেশ স্বাধীন 
হয়েছিলো, এ বাংলা নয় । “জয় বাংলা" বললে 
তাহলে কোন্‌ বাংলাকে বোঝাচ্ছেঃ একটি 
জগাখিচুড়ি হয়ে গেলো না? এমনকি তারা এটাও 
ভাবতে অপারগ যে, উভয় বাংলার সংস্কৃতি ও 
শেকড় একসুত্রে প্রোথিত হলেও একরূপ নয় । 
কারণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে 
বাংলাদেশের হচ্ছে মুসলমানী সংস্কৃতি ও 
এতিহ্য। আর পশ্চিমবঙ্গের হচ্ছে, হিন্দুয়ানী 
সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য । অনেকেই আছেন উভয় 
ংলার অভিন্ন সাহিত্যের কথা বলে এ 
ব্যাপারটিকে গুলিয়ে ফেলেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
লেখা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত “আমার সোনার 
বাংলা, এ গানটিতে বাঙালির মূল চেতনা 
বিরাজমান ঠিকই । কিন্তু যে সময়কালে এ গানটি 
রচিত হয়েছে সেসময়টিতে এ বাংলাদেশ নামক 
রাষ্ট্রটির জনই হয়নি । আর কাজী নজরুল ইসলাম 
বলেছিলেন, 
“মোরা একই বৃত্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান/ 
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ । 
এ লাইনটির মর্মীর্থ হচ্ছে ধর্ম বর্ণ ও জাতি 
নির্বিশেষে মানবকুলের একতা ও সম্প্রীতিই 
সবকিছুর উরে । কিন্তু তাই বলে তো আর ধর্মের 
ভিন্নতা অস্বীকার করা যাবে না। একথাও 
অনস্বীকার্য যে শিল্প-সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব 
অপরিসীম । সুতরাং পার্থক্য রয়েছেই । কেউ কেউ 
আবার বলবেন, ধর্মের জোরে আমি কেন এখানে 
উভয় বাংলার সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের মধ্যে পার্থক্য 
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করেছি? অবান্তর মনে হলেও আসলে এ পার্থক্যটি 
আমি এজন্যই দেখিয়েছি, কারণ এপারে যেমন 
বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে । তেমনি 
ওপারেও বৃহৎ হিন্দু জনগোষ্ঠী রয়েছে । যদি 
আমরা জনগোষ্ঠীর বিশালতার দিক থেকে ভাবি 
তাহলে উভয় বাংলার জনগণ ধর্মপ্রাণ নয় কি? 
এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য থেকে ধার করে আনা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিজম কি করে 
এখানে গ্রহণযোগ্যতা পায়? ব্যক্তি সে তার ধর্মীয় 
বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক বলয়ে থেকেই উদারচেতা 
মনোভাব পোষণ করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা ধর্মের 
প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে সহজেই অসাম্প্রদায়িক 
মননের অধিকারী হতে পারে । এতে করে সেই 
ব্যক্তির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প জন্মানোর 
সম্ভাবনা নেই। কারণ কোনো ধর্মই 
সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা দেয় না। বরং 
অসাম্প্রদায়িক চেতনাই ধারণ করে। কিন্তু 
পাশ্চাত্যের সেই মতাদর্শ গ্রহণ করতে গিয়ে সে 
নিজেকে কেন ইহ-জাগতিকতা বা দুনিয়াবাদিতার 
লোভে স্ব-ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে? কেন 
সে তার ধর্মবিশ্বাস ও শাষ্টাবিশ্বাসকে জলাঞ্জলি 
দেবে? তাছাড়া স্ব-ধর্মের ওপর আমাদের স্বচ্ছ 


কাশীর মুসলিম জনঅধ্যুষিত একটি ভূমি । 


কমপক্ষে নিরীহ ৯১ জনকে খুন করে । তার নাম 


কাশ্মীরের মুসলিম জনগণ তাদের প্রাপ্য অধিকার 
অনুযায়ী একক স্বাধীনতা লাভের জন্য যুগ যুগ 


ছিলো- ত্যান্ডারস বেহরিং ব্রেইভিক | সেসময় 
দিল্লি থেকে দৈনিক হিন্দু টাইমস্‌ পত্রিকায় উক্ত 


ধরে লড়াই ও সংগ্বাম অব্যহত রেখেছে । কিন্তু 


হত্যাকান্ডের সাথে ভারতীয় যোসাজশের খবর 


ভারত সরকার আজতক কাশ্মীরকে স্বাধীনতা 


বেরিয়েছিলো যে- ব্রেইভিকের মুসলিম বিদ্বেষী 


দিচ্ছে না। বরঞ্চ অস্ত্র-বুলেট ও বুটের আঘাতে 


ক্রুসেড সংস্থার ব্যাজ বা লোগো হিন্দুদের তীর্থ 


বর্বরোচিত অত্যাচারে তাদেরকে দমিয়ে রাখা 
হচ্ছে । কাশীর প্রসঙ্গটি ভু-রাজনৈতিক ইস্যু; কিন্তু 
সেদিকে যাওয়া আমার লক্ষ্য নয়। আমি এ 
প্রসঙ্গটি তুলেছি যে কারণে সেটি হলো- যেই 


নগরী বেনারস থেকে তৈরি করা হয়েছে । আর এ 
ব্যাজটি তৈরি করেছিলো বেনারস'র “ইন্ডিয়ান আর্ট 
কোম্পানি” নামের একটি প্রতিষ্ঠান । ইন্টারনেটের 
মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো 


দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মতাদর্শটি বিদ্যমান 


ব্রেইভিক। তাহলে বলুন, ইউরোপের 


সেই দেশে কি করে একটি দুর্বল সংখ্যালঘু 
মুসলিম ধর্মসম্প্রদায় রাষ্ট্র কর্তৃক চরমভাবে 


দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কি ধময়ি বৈষম্য 
বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রতিহিংসা বিনাশে কোনো 


নির্যাতিত হতে পারে!!! তাছাড়া বিধ্বস্ত বাবরি 
মসজিদের জমি নিয়ে মুসলমানদেরকে ঠকিয়ে 


ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছে? তাছাড়া 
ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে আমাদের 


ভারতের হাইকোর্ট কর্তৃক অনিরপেক্ষ রায় প্রদত্ত 
হয়। আর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পেছনে 
সেদেশের এক প্রভাবশালী হিন্দু নেতার পরোক্ষ 
ইন্ধন ও মদদ ছিলো বলে অভিযোগ পাওয়া যায় । 
ভারতের উচ্চ আদালত সেই হিন্দু নেতাকে এ 


দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের কোনো মিলই 
নেই। 

শেষপর্যায়ে আমার একটি কথা, একজন প্রকৃত 
ধার্মিক মুসলমানের পক্ষে তো বটেই, অন্যান্য 
ধর্মের ধার্মিকদের পক্ষেও সেক্যুলারিজম বা 


অভিযোগের ব্যাপারে তলবও করেছিলো । কিন্ত 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণীয় হওয়াটা মোটেও 


পরবতীতে তার অভিযোগ সম্পর্কিত কোনো খবর 
মিডিয়া বা গণমাধ্যমে আসে নি । সেই নেতা হিন্দু 


জ্ঞান থাকে না বলে আমরা নিয়তই ধর্ম সম্পর্কে 
বিভ্রান্তিতে থাকি । আর এখানে আমি উভয় 
ধলার সংস্কৃতিকে ভিন্ন করে দেখিয়েছি মূলত: 
দো-পারেই দুই ধর্মের দুই বিশাল ধর্মপ্রাণ 
জনগোষ্ঠী যে রয়েছে সেটা বোঝাতে । 
আমার বিবেচনায় বাংলাদেশে কখনোই 
সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণযোগ্য 
হতে পারে না । উপরে প্রদত্ত এ মতবাদটির সংজ্ঞা 
ও আদর্শ অনুযায়ী এদেশের বৃহৎ মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর কাছে এর কোনো চাহিদা বা 
অভাববোধ নেই । ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 
এদেশের গুটিকয়েক কথিত আদর্শচ্যুত 
প্রগতিবাদী মহল ব্যতীত বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ধর্মপ্রাণ মানুষদের নিকট প্রত্যাখ্যাত হওয়াটা 
অবধারিত | এমনকি ইতোমধ্যেই সেটা স্পষ্টভাবে 
লক্ষ করা গেছে। সুতরাং বাংলাদেশের ধর্মীয় 
ংস্কৃতিক আবহাওয়ায় এর কোনো বাস্তবতা 
নেই। সেটি পাশ্চাত্য দুনিয়ার ভোগবাদী ও 
বস্তবাদী সমাজে প্রযোজ্য হতে পারে তবে 
ংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রের ধর্মীয় সমাজে 
একেবারেই মানানসই নয় । আমাদের দেশের 
জ্ঞানপাপীরা বলছেন, সাম্প্রদায়িকতা বিনাশকরণে 
এবং একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে বাংলাদেশকে 
পরিণত করার জন্য সেক্যলারিজম বা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিকল্প নেই । বস্ততপক্ষে 
ংলাদেশে স্বাধীনতার এ একচল্লিশ বছরের মধ্যে 
অদ্যাবধি কোনো উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
বা উত্তেজনার জন্ম হয় নি । তাহলে বাংলাদেশে 
সেক্যুলারিজমের আবশ্যকতা থাকে কোন্‌ 
যুক্তিতে? পক্ষান্তরে ভারত একটি সেক্যুলারপন্থী 
রাষ্ট্র হলেও সেখানে প্রায়শই বৃহৎ বৃহৎ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হচ্ছে। তাছাড়া 


জানুয়ারি'১২ 


ছিলো বিধায় হয়তো কোনোভাবে পার পেয়ে 
গেছে কিনা কে জানে । এভাবেই সেখানকার 
মুসলমানরা নিদারুণভাবে নিপীড়িত হয়ে আসছে । 
তাহলে ভারতে সেক্যুলারিজমের কার্যকারিতা বা 
সার্থকতা কতোটুকু আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই 
সেটা স্ফটিকের জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। 
সেক্ষেত্রে বাংলাদেশেও সেটির নেতিবাচক প্রভাব 
কতোটুকু পড়তে পারে তাও বোধ করি 
আপনাদের বোধগম্য হয়েছে । আমাকে আবার 
অনেক সেক্যুলারপন্থী হয়তো বলবেন, আপনি 
তো কেবল ভারতের উদাহরণই দিয়েছেন । 
ইউরোপে তো আরো সেক্যুলারপন্থী রাষ্ট্র রয়েছে । 
সেগুলো তো ঠিকই চলছে । আমার কথা হলো, 
একটু ভেবে দেখুন সেসব সেকু্যুলারপন্থী দেশেও 
মারাত্মক ধর্মীয় বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার স্পষ্ট 
ছাপ রয়েছে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে, 
ইউরোপে মুসলিমবিরোধী খিস্টীয় মৌলবাদ ও 
জঙ্গিবাদের উথ্থান। ২০১১ এর ২১ জুলাই 
শুক্রবার ইউরোপের শান্তশিষ্ট দেশ নরওয়েতে 
এক খিস্টান-জঙ্গি সুসলমানদের ওপর ক্ষিপ্ত ও 
হিংসাত্সক হয়ে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে 


ও্রহত ও নিশ্চিত কাজের এতিশলতি 
কম্পিউটার বিভাগ 

গ্রাঞিঞ্স ভিজাইন রে 
ডিজিটাল স 18 
কম্পোজ [আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 

স্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ডিং 

কালার প্রিন্ট 


যৌক্তিক নয়। কারণ সেক্যুলারিজম ইহ- 
জাগতিকতাকে ইন্দ্রকৌশলে বিস্তৃত ও অবাধ 
স্বাধীন করে দিয়ে ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও 
শরষ্টাবিশ্বাসকে হত্যা করে । ব্যক্তিকে ধর্মহীন করে 
ছনুছাড়া বানিয়ে দেয় । পরিণত পর্যায়ে একসময় 
সেই ব্যক্তিকে নাস্তিক হয়ে পড়তে দেখা যায় । 
যার ধর্মবোধ নেই তার মধ্যে কিভাবে অষ্টাবিশ্বাস 
জন্মাবে? ব্যক্তির জীবনাচরণে ধর্মীয় মূল্যবোধ 
নৈতক চরিত্র গঠন ও পাপমুক্ত সুপথের দিশা 
পেতে অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে । 
তাহলে কেন সেই ধময়ি মূল্যবোধ থেকে সে 
বঞ্চিত হয়ে নিজেকে অধ:পতনের দিকে টেনে 
নিয়ে যাবে? সুতরাং সবার সকাশে আমার বিনীত 
অনুরোধ- কেউই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা 
সেক্যুলারিজমের আগ্রাসিক ফাদে পা দেবেন না। 
আমি মনে করি, নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসে সবাই 
অটল থাকবেন এবং স্ব-স্ব ধর্মকে আঁকড়ে ধরে 
রেখে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা গড়ে তোলাটাই 
সবার জন্য সমীচিন ও প্রকৃষ্ট হবে বলে আমি মনে 
করি । শুধু সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের 
রসগোল্লা খাওয়ার কোনো মানেই হয় না। 


লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক 


আু্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 
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যোগাযোগ করুন । 


ঈন্দুদ্দীন 


স্গাবির তত্রারিহ7নাত হা ত7িত 
বল দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্পা, চট্টগ্রাম 


 আত্তান্তহীদ ৮ 


ম।হ।জী।ব।ন 


নিরবেই চলে গেলেন বাংলা সাহিত্যের 


কিংবদন্তী ড. কাজী দীন মুহম্মদ 
হাসান 


দেশের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. কাজী 
দীন মুহম্মদ ২৮ অক্টোবর ঢাকার একটি 
হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি 


পুরস্কার পাননি । জাতি হিসাবে আমাদের অবস্থান 
কোথায়-এতেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যযনকালে আমার বেশ 


ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন) | তার বয়স হয়েছিল 


কয়েকবার সৌভাগ্য হয়েছিল এই বিরল গুণী ও 


৮৪ বছর | নিরবেই চলে গেলেন বাংলা সাহিত্যের 


আপদ-মস্তক জান্নাতি মানুষটির সানিধ্য লাভের । 


কিংবদন্তী ড. কাজী দীন মুহম্মদ: মোসাহেবদের 
ভীড়ে “জাতির মননের প্রতীক' বাংলা একাডেমী 
তাঁকে আজো কোনো পুরস্কার দিতে পারেনি! 
বিস্ময়কর ব্যাপার হলেও সত্য যে, যে বাংলা 


তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে অনেক কিছু শিখতে 
পেরেছি । আমাদের আরো সৌভাগ্য হয়েছিল 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯তম ব্যাচের 
পক্ষ থেকে এই বিরল গুণী মানুষটিকে গুণীজন 


একাডেমীর পরিচালক ছিলেন [তখন ডিজি ছিলেন 

না, পরিচালকই ছিলেন প্রধান] সেই বা€ 

একাডেমী, সেই “জাতির মননের প্রতীক' থেকে 
ধলা সাহিত্যের এই সাধক পুরুষ কোনো 


জানুয়ারি*১১ 


সম্মাননা দেওয়ার | 

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার রূপসী গ্রামে ভ. 
কাজী দীন মুহম্মদের জন্ম ১৯২৭ সালের ১ 
ফেব্রুয়ারি । তিনি সোনারগাঁও এর বিখ্যাত কাজী 


সিরাজুদ্দিন যিনি বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম 
শাহকে আদালতে এক সাধারন বিধবার অভিযোগের 
প্রেক্ষিতে তলব করেছিলেন সেই মহান বিচারকের 
সাক্ষাত বংশধর | পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রভাষা 
আন্দোলনের প্রাথমিক সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন 
তিনি ৷ পরবর্তীতে বাংলা ভাষা গবেষণা ও উন্নয়নে, 
বাংলা ভাষায় প্রাথমিক-মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক 
পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে তার ব্যাপক 
অবদান রয়েছে । লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি 
যোগ দেন ১৯৫১ সালে | পরে তিনি এ বিভাগের 
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন 
১৯৬৭ থেকে ১৯৭০- এ তিন বছর তিনি বাংলা 
একাডেমীর পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন 
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে তিনি ভিসি ও 
প্রোভিসি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন 
বিভিন্ন শিক্ষা সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন তিনি 
তার লেখা উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে “বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস”, “ভাষাতত্ব',পলোকসাহিত্যের ধাঁধা 
ও প্রবাদ", “সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য", “জীবন 
সৌন্দর্য'“মানবজমিন' ইত্যাদি । ড. কাজী দীন 
মুহম্মদ । আমাদের বাংলা সাহিত্যের এক বহুদর্শী 
প্রাজ্ঞপন্ডিত এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুষ্ে 
এক অনিবার্য ব্যক্তিত্ব । তাঁর হাতে উঠে এসেছে বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যের হীরকসমান অজস্র মণি-মাণিক্য 
একনজরে দেখে নেব ড. কাজী দীন মুহম্মদের 
বহুবর্ণিল জীবনের চিত্রায়ন । 


কর্মজীবন 

ড. কাজী দীন মুহম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫১ 
সালে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়ে 
১৯৬১ সাল পর্যন্ত ছিলেন । ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭৬ 
সাল পর্যন্ত এসোসিয়েট প্রফেসর [রিডার] হিসাবে 
শিক্ষকতা করার পর ১৯৭৬ সালে প্রফেসর হিসাবে 
যোগ দেন । ১৯৮৬ সালে তিনি তাঁর পেশাগত জীবন 
থেকে অবসর নেন । এর মধ্যে তিনি ১৯৮১ থেকে 
১৯৮৪ সাল পর্যন্ত চার বছর বাংলা বিভাগের 
চেয়ারম্যান ছিলেন | এই দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের মাঝে 
১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন 
বোর্ডের উন্নয়ন কর্মকর্তা ছিলেন । এবং ১৯৬৭ থেকে 
১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকের 
[বর্তমান ডিজি] দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেয়ার পর কিছুদিন তিনি 
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রো-ভাইস 
চ্যান্সেলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন । পরবর্তীতে 
তিনি কিছুদিন সেখানে ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর 
ছিলেন । শিক্ষানুরাগী এই ব্যক্তি আমৃত্দু শিক্ষাবিষয়ক 
কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত 
রেখেছিলেন । মৃত্ুর আগ পর্যন্ত তিনি “ড. কাজী দীন 
মুহম্মদ আদর্শ শিক্ষাভবন'-এর রেক্টর হিসেবে দায়িত্ব 
পালন করেছেন । এছাড়া কলেজ অব এডুকেশন এন্ড 
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ [সেডসা-এর বোর্ড অব 
ট্রাস্টিজের সভাপতি ছিলেন । 

ড. কাজী দীন মুহম্মদ বাংলা একাডেমী, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ল্যাঙ্খয়েজ 
সদস্য । তিনি নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আর্ট 
ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


ম।হ।জী।ব।ন 
পরিষদের সদস্য হিসাবে অবদান রাখেন । তিনি বাংলা 


উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, রাজশাহী, যশোর ও 
কুমিল্লার সদস্য ছিলেন । মৃতুর আগ পর্যন্ত তিনি 
ইসলাম প্রচার সমিতি ও বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করে গেছেন । 

একাত্তরে তার সংগৃহীত অত্যন্ত মুল্যবান ও দামী 
বইপত্রসহ প্রায় ১৩ হাজার বই লুট হয়ে যায়, 
সেদিককার ক্ষতিও তিনি আজো পুশিয়ে উঠতে 
পারেননি ৷ তার মধ্যে নিজের কিছু মূল্যবান পান্ডুলিপিও 
ছিল জীবনের বিভিন্ন সময় তিনি ওয়াজ মাহফিলের 
বক্তা ছিলেন। তিনি বেশ সুনামের সাথেও ওয়ায 
করতেন । প্রচার বিমুখ এই মানুষটি আমাদের ভাষাও 
সাহিত্যকে অনেককিছু দিয়ে গেছেন কিন্তু তার স্বীকৃতি 
পাননি । ১৯৭২ তিনি সাময়িকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে চাকুরিচুত্য হন। আর তার সাথে সাথেই 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুর্ণ অধ্যাপক পদে 
যোগদানের আমন্ত্রণ পান যা তিনি গ্রহণ করেননি । 
তিনিই বাংলা ভাষার ধ্বনি ও শব্দতত্ সম্পর্কে প্রথম 
গবেষণা করেন এবং তার থিসিস এখনও এই বিষয়ে 
প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গৃহীত । 


সাহিত্য জীবন 

ছোটবেলা থেকেই তাঁর ভিতর লেখালেখির একটা 
প্রবণতা ছিল। পরবর্তীতে নানারকম আগ্রহ ও 
অগ্রজদের অনুপ্রেরণায় সাহিত্যের জগতে তিনি 
একনিষ্ঠ ভাবে কাজ শুরু করেন । প্রথমদিকে গল্প ও 
উপন্যাস দিয়ে লেখা শুরু করলেও পরে অনেক কবিতা 
লেখেন । ভাষার ওপর তিনি বিশেষজ্ঞ এবং এর ওপরই 
তাঁর প্রধান কাজ ছিল | তিনি একজন খ্যাতিমান ভাষা 
বিজ্ঞানী হিসাবেই সমধিক পরিচিত | ড. কাজী দীন 
[১৯৬০; ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশনস] ২. পাকিস্তান 
সংস্কৃতি [১৯৬১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ৩. সাহিত্য 
শিল্প [১৯৬৪; আহমদ পাবলিশিং হাউস] ৪. সাহিত্য 
সম্ভার [১৯৬৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ৫. বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস [১-৪ খন্ড] [১৯৬৮ স্টুডেন্টস 
ওয়েজ] ৬. লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ [১৯৬৮; 
বাংলা একাডেমী] ৭. সুফিবাদ ও আমাদের সমাজ 
[১৯৬৯; নওরোজ কিতাবিস্তান] ৮. সেকালের সাহিত্য 
[১৯৬৯; পুথিপুস্তক] ৯. সংস্কৃতি ও আদর্শ [১৯৬৯ 
পুথিপুস্তক] ১০. একালের সাহিত্য [১৯৭০ পুথিপুস্তক] 


১১. ভাষাতত্্ব 1১৯৭১; বইবিতান] ১২. জীবন সৌন্দর্য 


[১৯৭৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ১৩. বর্ণমালা [১৯৭৪; 
স্বকীয়তা] ১৪. প্রবাত [কাব্যগ্রন্থ, ১৯৭৫; স্বকীয়তা 
প্রকাশনী] ১৫. একুশের আগাছারা [কাব্যগ্রন্থ, ১৯৭৬] 
১৬. সুফিবাদের গোড়ার কথা [১৯৮০; ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন] ১৭. মানৰ জীবন [১৯৮১; ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন] ১৮. প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা [১৯৮২; 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ১৯. 1016 ৮০1 ৪00 00019 
?া। ০0110900191 6108]? [১৯৮৫) বাংলা একাডেমী] 
২০. ঘুষ [গল্পগ্রন্থ, ১৯৮৫] ২১. সুখের লাগিয়া ১৯৮৯; 
পুথিপুস্তকা ২২. শিক্ষা [১৯৮৯; পুঁথিপুস্তক] ২৩. 
ইসলামী সংস্কৃতি [১৯৮৯ পুঁথিপুস্তক] ২৪. সমাজ 
সংস্কৃতি ও সাহিত্য ১৯৯০, পুঁথিপুস্তক] ২৫. 


জানুয়ারি*১১ 


বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব [১৯৯০, স্বকীয়তা 
প্রকাশনী] ২৬. বিচিত্র প্রবন্ধ [১৯৯১; মারকাযুল 
কুরআন] ২৯. নাস্তিকতা ও আস্তিকতা [১৯৯৩; 
মারকাযুল কুরআন] ৩০. আমি তো দিয়েছি তোমাকে 
কাওসার [১৯৯৩; মারকাযুল কুরআন] ৩১. মহানবীর 
বাণী শতক [১৯৯৮; মারকাযুল কুরআন] ৩২. বিধান 
তো আল-াহরই [১৯৯৯; মারকাষুল কুরআন] ৩৩. 
অবিশ্বাস্য [১৯৯৯, স্বকীয়তা] ৩৪. বাণী চিরন্তন 
[১৯৯৯; পুথিপুস্তক] ৩৫. ছোটদের হযরত মোহাম্মদ 
[সাঃ] [১৯৯৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ৩৬. 70005 
900106 10101011601৬1011791011780 [517] [২০০০; 
স্বকীয়তা প্রকাশনী] ৩৭. হাসাহাসি [২০০০; পুথিপুস্তক] 
৩৮,  বিসমিলাহর তাৎপর্য তিনি ইসলামিক 


অংশগ্রহণ : 

১.:]10110 10061719610108]  050108655 101 
0185510 5000199, 1.,0170017, 1958. 

২. 43180 ড৮10919 001019191709, 6৬ 06111, 
1950. 

৩... 181015081) 1150910 
[.911016, 1964, 65 & ০98. 
8..1100511781101781 151811710  001719191009, 
0010107909, 1978. 

৫. 1170017121101781 901011101 11817, 1984. 


দেশ ভ্রমণ : 
ড. কাজী দীন মুহম্মদ একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও 
শিক্ষাবিদের পাশাপাশি একজন ভ্রমণ পিপাসু ব্যক্তিও | 
নিজের দেশ বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলই তার দেখা । 
ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের জন্য বিলেত যাওয়া বাদেও তিনি 
নানা আন্তর্জাতিক সেমিনারে অনেক দেশে নিজের 
দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন । সরকারি কাজের পাশাপাশি 
ব্যক্তিগতভাবেও ভ্রমণের আকাঙ্কা তীব্র হওয়ার কারণে 
পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন । তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও 
বিশাল । বিশ্বের প্রায় গুরুত্বপূর্ণ দেশেই তিনি 
গিয়েছেন । যেসব দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন 
বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা 
ইরান, ইরাক, সংযুক্ত আরব টড 


4599০001861017, 


পুরস্কার ও সম্মাননা : 
১. বাংলাদেশ দায়েমী কমপে-ঝ্স পুরস্কার [১৯৮৯]। 

২. বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার 
[১৯৯০]। 

৩... 191901050191190 19809151010) ৪৮৮৪1 
45107011081) 010921-900101081 11500016 
10901151160 17 70) 

9010101] 02 01951-8191)108] ০1705০10199018. 

৪. 081701 10171917018 ৬1059981৪01 
019009 12002] 019 4১519010 5০9০1919, 
0810009, 117019. 


৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প স্বর্ণপদক 
[২০০৩] । 

৬. কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার [২০০৪] । 

৭. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯তম ব্যাচের পক্ষ 
থেকে গুণীজন সম্মাননা । 
ড. কাজী দীন মুহম্মদ মূলত ভাষাতাত্বিক রূপে আন্ত 
্জাতিক খ্যাতির অধিকারী । তবে ভাষাতত্্র ব্যতীত 
বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়েও তার আলোচনা- 
গবেষণার নজির রয়েছে । কেবল ভাষাত ও 
সাহিত্যের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক 
এবং ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবেও তিনি সকলের নিকট 
সম্মানিত ও সুপরিচিত । একজন মৌলিক গবেষক, 
চিন্তাবিদ ড. কাজী দীন মুহম্মদ লিখেছেন, বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্যের ইতিহাসও | সেজন্য এই বহুমাত্রিক ও 
বহুকৌণিক সাহিত্য প্রতিভার সমগ্র পরিচয়-একটা 
সাধারণ নিবন্ধে দেয়া সম্ভব নয়। ডক্টর কাজী দীন 
মুহম্মদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহর মতকে সমর্থন করে 
এই যুগে গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব 
বলে জানিয়েছেন । তিনি লিখেছেন-ওআধুনিক ভারতীয় 
আর্য ভাষাগুলোর প্রাচীনতম রূপ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে 
বর্তমান কাল পর্যন্ত। বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ 
পরিবর্তন করে মধ্য বাংলায় [1০0016 739105911] 
পরিণত হয় । এ মধ্য বাংলা থেকে আধুনিক বাংলার 
[১90০0 8605811] উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন 
বাংলা ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত । 
সন্ধি যুগ ১২০০ খিিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত 
মধ্য যুগ ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত | 
নব্য যুগকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি । ১৮০০ 
খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পুরাতনকাল এবং 
১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ হতে এখন পর্যন্ত বর্তমানকাল | 

ড. কাজী দীন মুহম্মদ সাত হাজার বছর পাড়ি দিয়ে 
বাংলা ভাষার রূপ রূপায়ণের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা 
আজ পর্যন্ত কোন বিরোধের মুখোমুখি হয়নি । সৈয়দ 
আলী আহসান এ প্রসঙ্গে বলেন, “ড. কাজী দীন 
মুহম্মদ খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন । নিম্ন শ্রেণী থেকে 
আরন্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে কুশলতার 
স্বাক্ষর রেখেছেন । পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
ভাষাতত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন । 
ছাত্রাবস্থা থেকে তাকে দেখে আসছি । সকল ছাত্র- 
ছাত্রীর মধ্যে তিনি অপরাজেয় ছিলেন কিন্তু তার 
সবচেয়ে বড় পরিচয় তার স্বধর্মে নিষ্ঠা । শরীয়তের 
দীক্ষা নিয়েছিলেন । এক্ষেত্রে তার ধর্ম চর্চার কোন 
ব্যত্যয় ঘটেনি ৷ মেধাবী ছাত্র অনেক দেখা যায়; কিন্তু 
মেধার সঙ্গে আত্ম জিজ্ঞাসা অনেকের থাকে না। দীন 
মুহম্মদের আত্ম জিজ্ঞাসা ছিল প্রবল । দীন মুহম্মদ 
আধুনিক নন, আবার প্রাটীনও নন । স্বাভাবিক শৃঙ্খলায় 
তিনি মানুষ হয়েছেন । শিক্ষক হিসাবে দীন মুহম্মদ কি 
রকম তা আমি জানি না। কিন্তু তার ছাত্রদের মুখে 
আমি তার প্রশংসা শুনেছি । শুনেছি যে জটিল 
ভাষাতত্্ের ব্যাখ্যা তিনি অবলীলাক্রমে করতে পারেন । 
এক সময় তিনি টেলিভিশনে কুরআন শরীফ পাঠ 
করেছেন এবং ব্যাখ্যাসহ তা পরিবেশন করেছেন । 
আমার এ অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিল । আমি মুগ্ধ 
হয়েছিলাম তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় । চকবাজারে 
এক হেকিম সাহেব ছিলেন । তিনি আমাদের পরিবারের 
সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন । তার সঙ্গে দীন মুহম্মদের খুব 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল । দীন মুহম্মদ তার মাহফিলে প্রায়ই 
উপস্থিত থাকতেন এবং মনোযোগ দিয়ে তাসাউফের 
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জটিল তত্রের ব্যাখ্যা শুনতেন ৷ আমি হুগলিতে তাকে 
দেখেছি যখন তিনি ছাত্র। তিনি ছিলেন মেধাবী, 
নিয়মতান্ত্রিক এবং সরল | বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে 
তার জন্মা। মধ্যবিত্দের সুবিধা-অসুবিধা সবকিছু 
অতিক্রম করে তিনি মেধা ও মননে সকলের অগ্রগামী 
হয়েছিলেন | মেধাবী ছাত্র অনেক দেখা যায়, জীবনে 
তারা অনেককিছু সঞ্চয় করে । দীন মুহম্মদ সেরকম 
মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। মেধার সঙ্গে ধর্মবোধের 
সাযুজ্য রক্ষা করে দীন মুহম্মদ জীবনে প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছেন । তিনি সংসার জীবনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি । কিন্তু 
এই অভিজ্ঞতার জন্য তার অভিমান ছিল না। আমি 
যখন বাংলা একাডেমীতে তখন একাডেমী বৃত্তি নিয়ে 
কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী গবেষণা করতো । সে গবেষণা 
প্রকল্পে দীন মুহম্মদ সাহায্য করেছেন । এ ব্যাপারে 
তিনি ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়ে নিতেন। 
তার ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা প্রকল্পে আমি পরীক্ষক 
ছিলাম । যে নিষ্ঠা ও আত্তরিকতায় তিনি ছাত্রছাত্রীদের 
গবেষণা পরিচালনা করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয় । 
বাংলা একাডেমীর অনেক কাজে তিনি অংশ নিয়েছেন 
এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছেন । 
কথাশিল্পী শাহেদ আলী তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে 
বলেন, “ড. কাজী দীন মুহম্মদ আমাদের দেশের 
প্রবীণতম শিক্ষাবিদগণের অন্যতম | তিনি দীর্ঘকাল 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা 
করেছেন । বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি ছিলেন 
বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পদস্থ কর্মকর্তা, ছিলেন বাংলা 
একাডেমীর একজন সফল পরিচালক | তিনি ছাত্র 
হিসাবে প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্য পুস্ত 
ক নির্বাচন এবং শিক্ষার সকল স্তরের পরীক্ষার সঙ্গে 
তার সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের । তিনি কাজ করেন 
নীরবে | তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি 
লাভ করেছিলেন ভাষাতত্তের ওপর | তিনি যে ডিগ্রিটি 
অর্জন করেছিলেন, শোনা যায়, এই উপমহাদেশের 
আর কেউ অনুরূপ ডিগ্রি আজও লাভ করেননি । কিন্তু 
এজন্য তার কোন অহমিকা নেই । তার চালচলনে, 
কথাবার্তায় কেউ বুঝতে পারবে না যে তিনি এদেশের 
একজন সেরা পন্ডিত । সেই ছাত্রজীবন থেকেই তিনি 
সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন । যেন-তেন 
প্রকারে জনপ্রিয়তা অর্জন কখনো তার লক্ষ্য ছিল না। 
তিনি নিজেকে কখনো প্রোতে ভাসিয়ে দেননি । বাং 
ভাষা ও সাহিত্য তার অধ্যয়নের বিষয় হলেও তিনি 
তার চিন্তাকে প্রসারিত করেছেন। তিনি আজীবন 
পড়াশোনায় মগ্ন থেকে শিল্প-সাহিত্য ও সমাজের সকল 
অঙ্গনে বিচরণ করেছেন । তার অধ্যয়নের বিরাম ছিল 
না। মৃতুর আগ পর্যন্ত তিনি লিখেছেন । তার প্রকাশিত 
পুস্তকের সংখ্যা ছোট-বড় মিলিয়ে কুড়িটির মতো । এর 
মধ্যে বিশাল পরিসরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম 
থেকে চতুর্থ খন্ড) আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকে 
প্রকৃতই সমৃদ্ধ করেছে। ভাষাতত্ব; সাহিত্য শিল্প; 
বর্ণমালা, একালের সাহিত্য, সেকালের সাহিত্য- এসব 
তার দীর্ঘ জীবনের সাহিত্য চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে । 
মানব জীবন, জীবন সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও আদর্শ, মানব 
মর্যাদায়, প্রভৃতি পুস্তকে জীবন রসিক কাজী দীন 
করেছেন । তিনি ইসলামে গভীরভাবে বিশ্বাসী বলে 
তার সমস্ত রচনার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ প্রত্যয় এবং 
প্রবল আশাবাদ ধ্বনিত হয় । তার সমস্ত কাজ কর্মেরই 
লক্ষ্য সমাজমুখী, সমাজের উন্নতি ও ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ । তিনি বিশ্বাস করেন ইসলামের মর্মবাণীতে | 
অনুরঞ্জিত ও অনুপ্রাণিত ব্যক্তি ও সমাজই মানব 


জানুয়ারি*১১ 


জীবনের সার্থকতা অর্জন করতে পারে । এই বিশ্বাসের 
বশে তিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থে মানুষকে আলোকিত 
করার প্রয়াস পেয়েছেন । 

ড. আনিসুজ্জামানের শিক্ষক ছিলেন ড. কাজী দীন 
মুহম্মদ । তিনি তার স্মৃতিতে এভাবে মূল্যায়ন করেন, 
“ড. কাজী দীন মুহম্মদ স্যারকে আমি তিন দশকের ও 
অধিককাল ধরে জানি । ঘনিষ্ঠতা দু'দশকের বেশি 
সময়ের । এ সময় আমরা কলাভবনের দোতলায় 
পাশাপাশি রুমে বসতাম | বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 
বসবাসকালে তো বটেই, এমনকি ষাট বছর বয়স 
হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়া ছেড়ে 
কলাবাগানে তার নিজের বাড়িতে চলে যাওয়ার পরও 
স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত আসতেন এবং তার রুমে 
বসে কাজ করতেন । অনেক অধ্যাপকের মতো প্রায়ই 
অনুপস্থিত থাকতেন না। তাকে কেবল তার নিজ কক্ষ 
ও ক্লাসরুমেই নিয়মিত পাওয়া যেত না, প্রয়োজনে 
পরীক্ষার হলে তত্বীবধায়কের কাজ করতেও তিনি 
ইতস্তত করতেন না, অথচ একটু সিনিয়র হলে 
উত্সাহবোধ করতেন না । অথচ পরীক্ষার হলে তিনি 
অলসভাবে সময় কাটাতেন না । ... স্যার অত্যন্ত কৃতি 
ছাত্র ছিলেন এবং আমাদের এ অঞ্চলে তিনিই 
ভাষাতত্তের ওপর প্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট 
ডিগ্রিপ্রাপ্ত । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
চেয়ারম্যানসহ দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করা ছাড়াও তিনি 
বাংলা একাডেমির সর্বোচ্চ পদটিতে দীর্ঘদিন সমাসীন 
ছিলেন । ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত সাদাসিধে ও সুফি 
প্রকৃতির মানুষ তিনি। তাকে দেখে কেউ বুঝতে 
পারবেন না যে তিনি বাংলার অধ্যাপক, অনেকগুলো 
বিদেশী ভাষা জানেন; সর্বোপরি, পাশ্চাত্যের অন্যতম 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লন্ডনে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন ও 
গবেষণাসূত্রে বসবাস করেছেন এবং ভাষাতত্বের মতো 
জটিল, বহুমাত্রিক ও আধুনিক বিষয়ে লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুনামের সাথে পি-এইচডি ডিগ্রি 
অর্জন করেছেন। ভাষাতত্বে বিশেষজ্ঞ হলেও তার 
পড়াশুনা ও গবেষণার গভীরতা ও ব্যাপ্তি অনেক । 
স্যার, প্রিজ ক্ষমা করুন এই অকৃতজ্ঞ জাতিকে- ধিক্কার 
জানাই এসব মিডিয়াকে: মহৎ কিংবদন্তীর মৃতুর 
খবরটিও যথাযথভাবে ঠাঁই পেলনা অধিকাংশ সুশীল 
মিডিয়ায়! ধিক্কার জানাই এসব মিডিয়াকে: অর্ধনগ্ন 
ছাপানোর জায়গার অভাব হয় না। কিন্তু মহৎ কিংবদন্ত 
স বাংলা সাহিত্যের এই সাধক পুরুষের মৃত্যুর খবরটিও 
ঠাঁই পেলনা? যে দেশে গুণীর সম্মান দেয়া হয় না, সে 
দেশে কখনো গুণী জন্মায় না। একে একে সব গুণী 
মানুষই চলে যাচ্ছেন। সত্যিই আরেকজন জীবিত 
কাজী দীন মুহম্মদ নেই | কিভাবে যে এই শুন্যতা পূরণ 
হবে? তোষামোদকারী গুণীদের ভীরে সত্যিকার গুণী ও 
নিবেদিতপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের আজ বড়ই অভাব । 
মাগফিরাত ও জান্নাত প্রাপ্তির জন্য আমরা সবাই দোয়া 
করছি। 


তথ্যসূত্র: 

- ড. কাজী দীন মুহম্মদ প্রাজ্ঞ-পুরুষ, প্রখর প্রতিভা - 
মোশাররফ হোসেন খান 

- মরহুম সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী 

- দৈনিক নয়া দিগন্ত 

- বার্তা ২৪ 


লেখক: প্রাবন্ধিক ও ব্লগার 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঙসর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 


৬ সর্বনিম ৬ মাসের গ্রাহক হতে হয় । 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 


দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিম্নরপ: 
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যোগাযোগ 

আততর্তহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ম।হা।জী।ব।ন 


[বাংলাদেশের বরেণ্য আলিম, ওয়ায়েয ও মুহাদ্দিস মাওলানা 
জামাল উদ্দিন একট স্মরণে] 


মাহমুদুল হাসান 


দীনের মহান বাণী নিয়ে অবিরাম ছুটে চলা এক 


অক্লান্ত পথিক তিনি; গ্রাম-শহর, নগর-মহানগর, 


মঞ্চ, জুমার খুতবা হতে ছাত্রদের আসর যেন 
পাখির মত এ ঢাল হতে ও ঢালে ছিল তার 


হাট-ঘাট সর্বত্র চষে বেড়ানো তীর ব্রত; আকাশ- 
পানি, রেল ও সড়ক সব পথ যার দাওয়াতী 
বিন্দুতে এসে মিশে গেছে সাবলিলভাবে । গ্রামের 
কীচা পথ, জমির সরু আইল, বিলের একৌবেকৌ 


দাপাদাপি | শীত-গ্রীষ্ম, বসন্ত-হেমন্ত কোন বিশেষ 
মৌসুম তার নেই | তিনি সকল খতুর পাখি | তার 
সুরলিত কণ্ঠে কুরআন-হাদীসের এঁশী বাণী 
একাকার হয়ে এক এক অপূর্ব তাল তৈরি হত । 


রাস্তা, দীর্ঘ মেঠো পথ, পিচ ঢালা মসৃন সড়ক তার 
একান্ত আপন । রিক্সার ধীর চলা, ভ্যানের নীরৰ 
গতি, টেক্সির ঝাকুনি, টেম্পোর ভটভট কিংবা 
পাবলিক বাসের উপচে পড়া ভীড় কিছুতে তার 
নেই আপত্তি ৷ তিনি ছুটে চলছেন, ছুটে যাবেন । 
দেশের এ প্রান্তর হতে ও প্রান্ত, উত্তর হতে 
দক্ষিণ, পূর্ব হতে পশ্চিম, টেকনাফ হতে 
তেতুলিয়া, কক্সবাজার হতে কুয়াকাটা, উট্টগ্রাম 
হতে মংলা । দিন হতে রাত, সকাল হতে বিকাল, 
দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা যাত্রা শুরুর সময়সূচিতে নেই 
কোন বাছ-বিচার ৷ গন্তব্যে পৌছাতেই হবে 
তাকে | তার থামার ফুরসত নেই । দম ফেলার 
জো নেই। হাতে নেই বিশ্রামের সময় | চলার 
পথে কিছুটা ঝিরিয়ে নিতে পারলে হবে | তিনি 
থামবেনই বা কি করে, এখানে ওখানে শত-সহস্র 
মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে । তার পথ চেয়ে আছে 
ংখ্য অপলক চোখ । পিপাসিত-তৃষ্হার্ত 
মানুষকে যে তিনি নিবৃত করবেন। জিজ্ঞাসু 
মনগুলোকে করবেন প্রশান্ত । 
এ ছুটে চলা মানুষটি ছিলেন | “হযরত মাওলানা 
জামাল উদ্দীন' । হাদীসের দরস হতে মাহফিলের 


জানুয়রি”১২ 


সৃষ্টি হত সুরের মুঙ্ছনা । নিস্তব্ধ রাতের প্রথম 
প্রহরে কোন নিভৃত গ্রামে সে শব্দরাশি ধ্বনিত 
হয়ে এক আশ্চর্য শিহরণ জাগাতো ৷ পূর্ণিমার 
আলোয় মাখামাখি কোন ওঠোনে দূর কোন 
কুয়াশা ঝির ঝির মাঠ হতে শব্দ তরঙ্গে যখন 


আধ্যাত্মিকতা ও দাওয়াতী অনুপ্রেরণা অর্থলিন্সা 
থেকে তিনি ঠিকই দূরে রেখেছিলেন । দু'য়ের 
মাঝে তিনি গড়ে তুলেছিলেন শক্ত দেয়াল । ভক্তরা 
শ্রদ্ধা করে যে সম্মানি তার হাতের মুঠোয় গুজে 
দিয়েছেন বা পকেটে পুরে দিয়েছেন তিনি 
নির্লজ্জের মত তা নিয়ে বিতন্ডায় লিপ্ত হননি । 
সম্মানি কেন কম হল তিনি অনেকের মত তা 
নিয়ে নাক ফুলিয়ে ফেলেননি । কপাল কুঁচকে 
যায়নি তার | গাল লাল হয়ে যায়নি অভিমানে । 
এক গাধা কর্কশ শব্দ আয়োজকদের দিকে ছুঁড়ে 
মারেননি | কিংবা নোট রাখেননি যেন আগামীতে 
এ দাওয়াত গৃহীত না হয়। বরং সর্ববস্থায় 
উদ্যোক্তাদের তিনি উৎসাহিত করেছেন যেন তারা 
ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রোগ্রাম আয়োজন করেন । 
দ্বীন প্রচারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেন । তরুণ 
আয়োজকদের প্রতি তার মমতা ছিল খুবই গভীর 
ও অকৃত্রিম । 

তিনি আর নেই । কখনো তিনি ফিরে আসবেন 
না। তাকে আর দেখা যাবে না হাফিয়ে ছুটে 
চলতে | শব্দ তরঙ্গে আর ভেসে বেড়াবে না তার 
ওয়াজ । মধ্যবয়সে আকস্মিক তার বিদায় সহস্র 
অন্তরকে করেছে ব্যথিত, দগ্ধ ও আহত, হৃদয়ের 
সে রক্তক্ষরণ এখানো থামেনি | পাবলিক ওয়াজের 
ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতি যে গর্ত সৃষ্টি করেছেন তা 
ভরাট করার জন্য কোথাও অনুরূপ মাটি খুঁজে 
পাওয়া যাচ্ছে না। 

আমি প্রথম তাকে দেখি এক তরুণ আলেম ও 
ওয়ায়েজ হিসেবে নব্বইয়ের প্রথম দিকে উট্টগ্রাম 
স্টিল মিলস কলোনীর স্কুল মাঠে । প্রথম দিনই 
আমার মাদ্রাসা পড়ুয়া বালক মন তার ওয়াজ শুনে 
বিমুগ্ধ হয়েছিল । এর পরের বছর তার সানিধ্য 
পাই একই কলোনীতে । এবার আমি ছিলাম 
অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে । আমার কৈশোরের 
চাঞ্চল্য ও আবেগ মেশানো উপস্থাপনা হয়ত 
তাকে সে দিন কিছুটা স্পর্শ করেছিল । প্রোগ্রামের 
শেষে তিনি আমাকে কিছু সময় দিয়েছিলেন । 
আমাদের সরকারী বাসায় । তখন থেকে তার 
বিদায় অবধি তার সাথে আমার ঘনিষ্টতা বেড়েই 
চলল । তার সাথে আমার গড়ে ওঠল সুখ-দুঃখ, 
হাসি-খুশি, বিরহ-বেদনার অনেক স্মৃতি | সন্দ্বীপ 


ভেসে আসত সে স্বর্গীয় বাণীগ্তলো, তখন তন্ময় 


হতে কক্সবাজার পর্যন্ত ছুটে চলার এক সঙ্গী 


হয়ে, সম্বিত হারিয়ে কান পেতে থাকা ছাড়া 
গত্যন্তর হত না। ওয়াজ শেষে দু'হাত তুলে 
মুনাজাতে তার সরল আকুতি, অন্তর নিংড়ানো 
অভিব্যক্তি সকলের মন ছুঁয়ে যেত। উপস্তিত 
জনতার চোখগুলো হয়ে ওঠত ছলছল, অশ্রু 
সজল । পাথরের মত কঠিন হৃদয়েও যেন ঠুকঠাক 
শব্দ হত । নির্মাণ শ্রমিকদের হাতুড়ির শব্দেরমত | 
মুসাফাহ করার প্রচণ্ড আবেগ তাকে ভীষণ বিনয়ী 
করে তুলত | 

“ওয়াজ' যখন বাংলাদেশে কোথাও কোথাও এক 
ব্যবসার পণ্য, নিষ্ঠুর দর কঘাকষিও চলে অন্য যে 
কোন পণ্যের বিকিকিনির মত, এ 
বাণিজ্যিবীকরণের স্রোতে মাওলানার “ওয়ায়েজ' 
সত্ত্বা ছিল এক অনুপম দৃষ্টান্ত, উজ্ভ্বল ব্যতিক্রম ৷ 


হতাম মাঝে মধ্যে । এক রাতে পটিয়া সরকারী 
কলেজ মাঠে প্রোগ্রাম শেষে যখন উট্টগ্রাম শহরে 
আমরা দু'জন এক টেক্সিতে চালক আমাদের নিয়ে 
রাস্তা ছেড়ে চলে যেতে লাগল রাস্তার বাইরে । 
এক পর্যায়ে টেক্সি গেল উল্টে । তিনি আহত 
হলেন । পা তার মচকে যায় । যদিও আল্লাহর 
বিশেষ রহমতে আমি সে দিন অক্ষত থাকি । 
কতবার সন্দীপ যাওয়ার পথে । উত্তাল সমুদ্রের 
বুক ছিড়ে স্পীড বোট দুর্দান্ত গতিতে ছুটার সময় 
আমি তার সঙ্গী ছিলাম । তার শিশুসুলভ উল্লাস, 
খাবার নিয়ে অহেতুক অসহিষ্কুতা, মিথ্যে 
অভিমান, বোকামিপূর্ণ ভঙ্গি স্থুল কৌতুক সবই 
আমি উপভোগ করেছি। আমার সফরের গ্রানি 
অনেকটা মুছে যেত তখন । সবচেয়ে বেশি 
উপভোগ করতাম যখন তার ওয়াজের কোন 
ংসা করা হত। তিনি খুবই বিনম্র হয়ে 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


যেতেন । মাথা যেন এক পাশে হেলে যেত। 
চোখগুলো লজ্জাবতী হয়ে ওঠত | তার রাগ 
হওয়ার দৃশ্যও ছিল খুব উপভোগ্য । 
তার আলোচনায় ছিল প্রাণ, নিষ্ঠা ও আত্ম- 
বিশ্বাসের ছাপ। অনর্গল আয়াত ও হাদীসের 
সরাসরি মুখস্থ উদ্ধৃতি ছিল তার ওয়াজের বিশেষ 
আকর্ষণ । বিশুদ্ধ পাঠ, অকপট উচ্চারণ ও 
অকৃত্রিম সুর ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ খুব উচু 
মানের বাংলা শব্দ চয়ন তার ভাষায় না থাকলেও 
প্রাঞ্জল, সাবলিল ও সকল শ্রেণীর উপযোগী বাক্য 
ব্যবহার তার ওয়াজকে করেছে সর্বজন গ্রাহ্য ও 
ব্যাপকভাবে প্রিয় । তার ওয়াজের বিতর্কে কুরআন 
সুনাহের রেফারেস ছাড়াও থাকত সরল 
যুক্তিবোধ । তার সংক্ষিপ্ত বয়ান যেমন হত 
গঠনমূলক, উপকারী তেমনি দীর্ঘ বয়ানও কখনো 
হতনা বিরক্তি উৎপাদক | 
“হালিশহর ওলামা কল্যাণ পরিষদ" ছিল আমাদের 
যৌথ এক আঙ্গিনা ৷ যার প্রশস্থতা আমাদেরকে 
অনেকবার পাশাপাশি এনেছিল । তার সাথে 
আমার শেষ সাক্ষাৎ, শেষ বাক্য বিনিময়ও হয় এ 
ংস্থার এক বৈঠকে | সে বার লন্ডন ফেরার আগে 
সালাম দিয়ে যখন আমি তাকে বিদায় জানালাম 
তখনও আমি ভাবিনি তাকে আমি চিরদিনের 
বিদায়ী সালাম জানাচ্ছি । 
লন্ডন হতে জিন্দা যাওয়ার পথে লন্ডেনের হিথো 
এয়ার পোর্টের এক হোটেলে প্রথমে আমি জানি 
আলহাজ্ব মোস্তফা সাহেবের টেলিফোন কল পেয়ে 
“মাওলানা জালাম উদ্দীন আর নেই । আমি যেন 
নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি । আমার 
কানকে আমার বিশ্বাস হয়নি । আর মনে হল 
আমার দয়াবান অগ্রজকে আমি হারালাম, আমি 
হারালাম মনখোলা এক বন্ধুকে, হারিয়েছি একজন 
যোদ্ধা, সহকর্মী ও প্রতিবেশীকে । ইন্নালিল্লাহি ওয়া 


লেখক: পি-এইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব 
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৮৫০০%০৫৫৬ 
এ মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান (রা) টীম 


[ছ্বীন্বি ও আশ্রুন্িক শ্পিম্ষীল একটি আনন টা 
৯৬৪ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


% মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
% দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইধরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

% ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
£ ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
ঞ& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

% সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
নূরানী হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়ে 
গার্টেন মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা 
ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 
মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-হক্বীমত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
5058৮ মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
0458 (জোমাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
58985488্ পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাগু) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৯ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক + বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


সৈয়দ শাহ রোড, চকবাজার, চট্টথাম (হাসপাতাল মাঠ সং) 
ফোন: ০১৮১৮-৩২২৪৮১, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৮১৫-৫২২০৭৬ 
7-71777911: 0170177009251700-00117 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান 


চন্দ্রপরিক্রমার সাথে সম্পর্কিত হিজরি সন 
বর্তমান বিশ্বের প্রায় দেড় শকোটি আল্লাহপ্রেমী 
জনতার কাছে অতি গুরুত্পূর্ণ, মহিমান্বিত ও 
মর্যাদাপূর্ণ সন । ইসলামী উম্মাহর সন গণনায় এ 
হিজরি বর্ষ এঁতিহাসিক এক মহান ঘটনার 
স্মারক | হিজরি বর্ষ গণনা কোনো ব্যক্তির জন্ম বা 
মৃতু তারিখ থেকে গণনা নয় ৷ হিজরি সন যদিও 
মহানবী ঞ্র্-এর হিজরতের ১৭ বছর পর দ্বিতীয় 
খলিফা হজরত উমর ঞছ্ট-এর নির্দেশে তারই যুগ 
থেকে প্রচলিত হয়েছে কিন' তার গণনা শুরু হয় 
মহানবী হজরত মুহাম্মদ শ্রঞ্জ-এর হিজরতের দিন 
থেকে । 


চন্দ্র মাসের সুচনা : 

যদিও চন্দ্র মাসভিত্তিক হিজরি সন গণনা শুরু হয় 
মহানবী এ্রঞ্জ-এর হিজরতের সময় থেকে, কিন্তু 
চন্দ্র মাসের সূচনা হয়েছে এ পৃথিবীর জন্মলগ্ন 
থেকে । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, নিশ্চয় 
আকাশমগুলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই 
আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাস গণনায় মাস 
১২টি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটিই 
সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান | সুতরাং এর মধ্যে তোমরা 
নিজেদের প্রতি জুলুম করো না 1” [সূরা আত-তাওবা : 


৩৬] 


পবিত্র কুরআনে যে চারটি মাস সম্মানিত বলে 
মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে দেন। যেমন 
তিনি বিদায় হজে মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় 
সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্ত করে বলেন, 
“তিনটি মাস হলো ধারাবাহিক জিলকদ, জিলহজ, 


জানুয়ারি'১২ 


ইররম এবং আর একটি রজব |” [বুখারি শরীফ] 


মহানবী জজ মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় এরশাদ 


নখ্য, এই চার মাস আরববাসীদের কাছে অতি 
বত্র ছিল, সেহেতু তারা এই চার মাসে 
বিগ্রহ লিপ্ত হতো না । 


টার অধিবাসী আরবরা ছিল হজরত ইসমাইল 


রয়ত মতেও এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ এমনকি 
জন্ত শিকারও নিষিদ্ধ ছিল । কিন্তু কিছু দুষ্টাচারী 
শরিয়তের বিধান ভঙ্গ করে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য 
নানা টালবাহানার আশ্রয় নিত। কখনো এ 
মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে চাইলে কিংবা 
যুদ্ধের সিলসিলা নিষিদ্ধ মাসেও প্রসারিত হলে 
তারা বলত, বর্তমান বছরে এ মাস নিষিদ্ধ নয়, 
আগামী মাস থেকেই নিষিদ্ধ মাস শুরু হবে। 
যেমন যুদ্ধ চলাকালে মহররম মাস এসে পড়লে 
বরং তা হবে সফর বা রবিউল আউয়াল মাস। 
অথবা বলত, এ বছরের প্রথম মাস হলো সফর, 
মহররম হবে দ্বিতীয় মাস । 

সার কথা, তারা মহান আল্লাহর চিরাচরিত 
নিয়মের বিরুদ্ধে বছরের যেকোনো চার মাসকে 
তাদের সুবিধামতো নিষিদ্ধ রূপে গণ্য করে নিত । 
যে মাসকে ইচ্ছা জিলহজ বা রমজান নামে 
অভিহিত করত । এমনকি অনেক সময় যুদ্ধবিগ্রহে 
১০টি মাস অতিবাহিত হলে বর্ষপূর্তির জন্য আরো 


ওপর এসে গেল, যার ওপর মহান আল্লাহ 
আসমান ও জমিনের সৃষ্টি করেন অর্থাৎ 
প্রকৃতপক্ষে যে মাসটি জিলহজ তা জাহেলি 
প্রথানুসারে জিলহজই সাব্যস্ত হয়ে গেল। 
[মাআরিফুল কুরআন] 

জাহেলি প্রথায় মাস গণনার এই রদবদল ও 
বিনিময়ের ফলে কোন মাস বা দিন বিশেষের 
সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত ও শরিয়তের হুকুম- 
আহকাম পালনেও বিস্তর জটিলতা সৃষ্টি হতো । 
যেমন_ জিলহজের প্রথম দশকে রয়েছে হজের 
আহকাম, ১০ জিলহজে কুরবানি, ১০ মহররমের 
রোজা, মাহে রামাযানের রোযা এবং বছরের 
শেষে জাকাত আদায়ের হুকুম প্রভৃতি 

মাসের নাম পরিবর্তন ও অদলবদল যথা 
মহররমের সালে সফর ও সফরের স'লে মহররম 
নামকরণ প্রভৃতি বাহ্যত বড় কিছু নয় । কিন্তু এর 
ফলে শরিয়তের অসংখ্য হুকুম-আহকামের বিকৃতি 
ঘটে এবং আমল নষ্ট হয়ে যায়। মূলত এসব 
কারণেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও 
পরিকল্পিত সন গণনার হিসাব । 


হিজরি সন গণনার সুত্রপাত : 

হিজরত মুসলমানদের দিনপঞ্জি গণনার প্রারস্ত 
হিসেবে নির্ধারিত হয় খলিফা হজরত উমর রা 
এর সময় থেকে | ইসলামী বিধিবিধান প্রতিপালন 
ও পরিকল্পিত সন গণনার প্রয়োজনেই মূলত 
হিজরি সনের উদ্ভব । এ ছাড়াও বিভিন্নভাবে 


কয়েকটি মাস বাড়িয়ে দিয়ে বলত- এ বছরটি 
হবে ১৪ মাস সংবলিত । অতঃপর অতিরিক্ত চার 


কথিত আছে যে, অর্থব্যবস্থা পরিচালনা সুসংহত 
করে নথিপত্র প্রসত ও কর ধার্ধ করার পর 


মাসকে সে বছরের নিষিদ্ধ মাসরূপে গণ্য করত । 
মূলত তারা দীনে ইবরাহিমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ 


আদায়ের তারিখ নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে হজরত 
উমর একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন । উপরন্তু 


দেখিয়ে বছরের চারটি মাসের সম্মান অনুধাবন 


দলিলপত্রে তারিখ উন্নেখ না থাকায় নানা 


করে তাতে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকত । কিন্ত 
মহান আল্লাহ মাসের যে ধারাবাহিকতা নির্ধারিত 
রেখেছেন, তাতে নানা হেরফের করে নিজেদের 
স্বার্থ পূরণ করে নিত । ফলে সে সময় কোন মাস 
প্রকৃত রামাযান বা শাওয়াল এবং কোন মাস 
প্রকৃত জিলকদ বা রজব তা নির্ধারণ করা দুক্কর 
হয়ে পড়েছিল । অষ্টম হিজরি সনে যখন মক্কা 
বিজিত হয় এবং নবম সালে মহানবী গঞ্জ হজরত 


অসুবিধার সৃষ্টি হয় । আল-বিরুনি কর্তৃক উদ্ধৃত 
একটি বিবরণীতে আছে, হজরত আবু মুসা আল- 
আশয়ারি ক্ট হজরত উমর 'ল্ট-এর কাছে 
লিখিত এক পত্রে বলেন, “আপনি আমাদের কাছে 
চিঠিপত্র পাঠাচ্ছেন কিন্তু তাতে কোনো তারিখের 
উল্লেখ নেই ।' খলিফা বিষয়টি নিয়ে অধীনস্থদের 
সাথে আলাপ করেন এবং গ্রিস ও পারস্যে 
প্রচলিত পদ্ধতি পরীক্ষান্তে কাল গণনায় দিনপঞ্জি 


আবু বকর ঞ্্ট-কে হজের মওসুমে কাফেরদের 
সাথে সম্পর্কছেদ ঘোষণার জন্য প্রেরণ 


প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন | কেউ কেউ প্রস্তাব 
করেন যে, মহানবী জ্্-এর জন্মদিন থেকে ওই 


করেছিলেন, সে মাসটি প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও ছিল 
জিলহজের মাস কিন' জাহেলি যুগের সেই পুরনো 
প্রথা অনুসরণে তা জিলকদই সাব্যস্ত হলো এবং 
সে মতে তাদের সে বছরের হজের মাস ছিল 
জিলহজের স'লে জিলকদ । অতঃপর দশম হিজরি 
সনে মহানবী ক্র বিদায় হজের জন্য মক্কায় 
আগমন করেন, তখন কাকতালীয়ভাবে এমন 
ব্যবসাও হয়ে যায় যে, প্রকৃত জিলহজ জাহেলি 
হিসাব মতেও জিলহজ-ই সাব্যস্ত হয়। এ জন্য 


তারিখ গণনা করা হোক, কিন্তু ওই তারিখ নিশ্চিত 
নয়। কথিত আছে, তখন হজরত আলী এজ 
প্রস্তাব করেন যে, হিজরতকে দিনপঞ্জির প্রারস্ত 
তারিখ রূপে গ্রহণ করা হোক । কারণ বস্তৃতপক্ষে 
ওই দিন থেকে মহানবী জজ শাসনক্ষমতা গ্রহণ 
করতে শুরু করেন এবং সে জন্য দিনটি 
চিরস্মরণীয় । হিজরতের ১৭ বা ১৮ এবং কেউ 
কেউ বলেন, 

[বাকি অংশ দেখুন: পৃ. ২৫-এর কলাম: ২-এ] 
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ফটো ক্যাপশন : মাওলানা আজাদ লাইবেরী, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় 


মাওলানা আবুল কালাম আজাদ 
এক অষ্টধার হীরক খণ্ড 


মূল : আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী 


0 অনুবাদ :ড.আ ফ মখালিদ হোসেন 1. 


(মাওলানা আজাদ মেমোরিয়াল একাডেমির 


দর্শন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে অবিচলতা ও 


উদ্যোগে ১৯৯০ সালের ৪ মার্চ লক্ষ্মৌর গণসন্তান 
মিলনায়তনে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ 


নিরাপোস ভূমিকার আলোচনা ও পর্যালোচনা 
হওয়া দরকার । কারণ যুগযুগ ধরে তা ইতিহাস ও 


স্মরণে শতবার্ষধিকী উদযাপিত হয় । এ উপলক্ষে 
মাওলানা আজাদের “তাফসীরে সূরা ফাতেহার' 
হিন্দী অনুবাদ এবং মিসরের বিশিষ্ট আলিম ও 


রাজনীতির ছাত্র এবং গবেষকদের প্রেরণা 


যোগাবে !অনুবাদক] | 
মাওলানা আজাদের ব্যক্তিত্ব অষ্টধার এক 


প্রাক্তন ধর্মমন্ত্রী কতৃক লিখিত মাওলানা আজাদের 
জীবন ও ব্যক্তিত্বের ওপর রচিত গএন্থের উর্দু 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে 
মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, 
সাংবাদিক ছাড়াও উত্তর প্রদেশের গভর্নর শ্রী 
নারায়ণ রেড্ডী, উত্তর প্রদেশের সেচমন্ত্ী শ্রী 
রেবতী রমন সিং, উত্তর প্রদেশের শ্রম ও ওয়াকফ 
মন্ত্রী মোহাম্মদ আজম খান ও সাবেক কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী জিয়াউর রহমান আনসারী যোগদান করেন 
এবং আলোচনায় অংশ নেন । বিংশ শতাব্দীর 
ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদ আল্লামা 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী উক্ত অনুষ্ঠানে 
সভাপতির যে ভাষণ দেন লক্ষমৌ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক “তামীর-ই-হায়াত'-এর সৌজন্যে এর 
বাংলা অনুবাদ করা হলো । মাওলানা আজাদের 
রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ও সিদ্ধান্তের সাথে এবং 
মাওলানা আলী নদভীর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের 
সাথে ভিনমত পোষণ করার অধিকার সবার 
আছে । দেশ বিভক্তি, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও 
পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে মাওলানার 
রাজনৈতিক দর্শর্ন অনেকের চোখে বিরূপ ঠেকবে 
হয়তো কিন্ত ইতিহাসের প্রয়োজনে উপমহাদেশের 
বহুল আলোচিত এ প্রতিভার ব্যক্তিত্বের জীবন 


জানুয়ারি*১১ 


হীরকখন্ডের ন্যায় যার এক এক দিকের ওপর 
একটি গ্রন্থ নয় বরং ধারাবাহিক সিরিজ ও 
ক্ষুদ্রকারের গ্রন্থাগার তৈরি করা যেতে পারে । 
তিনি ছিলেন বাগ্ী, বিজ্ঞ স্কলার, সাহিত্যিক, 
মুফাস্সিরে কুরআন, ভারতের জাতীয় নেতা এবং 
আজাদী আন্দোলনের মুজাহিদ । তার প্রতিটি দিক 
ব্যতিক্রমধর্মী ও উজ্জ্বল । এ কথা নির্িধায় বলা 
যেতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ার বিভিন্ন 
ভাষার সাহিত্যিকদের যদি একটি তালিকা অত্যন্ত 
যাচাই-বাছাই ও সতর্কতার সাথে প্রণয়ন করা হয় 
তাহলে মাওলানা আজাদের নাম সেই তালিকায় 
সনিবেশিত হতে বাধ্য । 

একই নিয়মে স্বাধীনতা আন্দোলনের মুজাহিদদের 
সংক্ষিপ্ত কোন তালিকা যদি প্রস্তুত করা হয় 
মাওলানা আজাদের নাম ছাড়া সেই তালিকা অপূর্ণ 
থেকে যাবে । 

বিশ্বের চারটি বৃহত্তর ভাষার একজন সচেতন 
পাঠক ও ছাত্র হিসেবে আমি একথা বলতে পারি 
যে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ও লেখকদের 
মধ্যে মাওলানা আজাদ গণ্য হবেন এবং তাদের 
প্রথম সারিতে যদি তার নাম রাখা হয় তা 
বাড়াবাড়ি ও অবিচার হবে না । 

অনুরূপভাবে বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা 
সংশ্রামীদের তালিকা তার নাম ছাড়া পুর্ণ হবে না। 


মাওলানা উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 
কিছু “সত্য ও বাস্তবতা'-কে হদয়ঙ্গম করেছিলেন 
এবং এর ওপর স্থির ছিলেন অটল পাহাড়ের 
মতো । এটা মাওলানার জীবনের সবচেয়ে 
তাৎপর্যপূর্ণ ও আলোকিত বৈশিষ্ট্য ৷ 

আসলে এটা বলা যত সহজ বাস্তব জীবনে পালন 
ততটা কঠিন। কারণ স্বাধীণতা আন্দোলন 
চলাকালীন সময় ভারতে যে উত্থাল ও তরঙ্গাবস্থা 
বিরাজিত ছিল সেখানে অনেক পরীক্ষা ও অনেক 
নিরীক্ষা হয়েছে । পাহাড় টলে গেল; সাগরের 
স্লোতধারা পরিবর্তিত হল; বাতাসের গতিধারা 
ভিন্ন পথ ধরল; অনেক বড় বড় স্থির সংকল্প ব্যক্তি 
ও বিবেকবান নেতা ভুলের কারণে নয় বরং মহৎ 
উদ্দেশ্যেই সত্যের হাল ছেড়ে দিলেন । 
বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে অনেক স্থির সংকল্প, 
নীতিবান ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব 
হয়েছে। যারা বর্ণাঢ্য ইতিহাসের স্থপতি, যাদের 
সততা, আমানতদারি, মুক্তবুদ্ধি, স্পষ্ট কথন 
সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করা যায় না । তা সত্তেও 
তাদের কোন না কোন পর্যায়ে আপন সিদ্ধান্ত 
থেকে সরে আসতে হয়েছে, হয়েছে আপোস 
করতে কিন্তু মাওলানা আজাদ ছিলেন ব্যতিক্রম | 
তিনি যেটাকে সত্য ও বাস্তব মনে করেছেন তার 
ওপর স্থির ছিলেন সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় 
জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত । পাহাড় আপন জায়গা 
থেকে সরে গেছে কিন্তু মাওলানা নুইয়ে পড়েননি । 
মাওলানা আজাদকে নিকট সানিধ্যে পাওয়ার এবং 
তার সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতার সুযোগ 
লাভকারী অনেকেই আজ গতায়ু এবং খুব সম্ভবত 
স্বম্পসংখ্যক লোকই এখন বেঁচে আছেন; যাঁরা 
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তাকে নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ 
করেছেন । 


বয়োপ্রাপ্ত লোক আজো জীবিত আছেন যারা এর 
আন্দাজ করতে পারেন সম্যকভাবে ৷ 


আমার সৌভাগ্য আমি তীকে দিল্লিতে, লক্ষৌতে, 
শ্রীনগরে, কায়রোতে নিকট থেকে দেখেছি এবং 


পাকিস্তানের শ্লোগান, এ শ্লোগানে অপূর্ব আকর্ষণ 
ছিল। মুসলিম জাতীয়তা, মুসলিম সংস্কৃতি ও 


গভীর আলাপের সুযোগও পেয়েছি । তার লেখা 
পড়েছি, তার জীবন ও অবদান অধ্যয়ন করেছি । 
আমি দৃঢ় আস্থার সাথে একথা বলতে পারি যে, 
মাওলানা তার বিবেক ও মননকে বক্তৃতা ও 


সভ্যতা, ইসলামী শরিয়ত ও আইনের সাথে 
সম্পর্কিত কোন মানুষের পক্ষে কঠোর পরীক্ষা 
ছিল এটা । এখন সে পরিস্থিতি অনুমান করাও 
মুশকিল । 


লেখনীকে সেই “সত্য ও বাস্তবতা'-এর পক্ষে 
পুরোপুরি নিয়োজিত রেখেছিলেন । 

তিনি প্রথম দিনই একথা বুঝেছিলেন এবং এ 
সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন যে, (কে) দেশকে 


সে পরিমণ্ডল ও যুগে এ শ্রোগন উত্থাপিত হয় তা 
ছিল সন্দেহের, অভিযোগের দুশ্চিন্তার, তিক্ত 
অভিজ্ঞাতার । মুসলমানগণ বিভিন্ন বিভাগে 
সুবিচার না পাওয়ার অভিযোগ তুলতেন ৷ ভারতে 


স্বাধীন করতে হবে, (খ) গণতন্ত্র হবে দেশ 
পরিচালনার ভিত্তি, (গ) রাষ্ট্র হবে সেক্যুলার, (ঘে) 
দেশের সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেদের 


তাদের গৌরবোজ্কল অতীত থাকা সত্তেও তারা 
নিজেদের সত্তা ও পরিচিতি নিয়ে উদ্দিগ্ন ছিলেন 
এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভূগতেন । সে সময়ের 


পরিচিতি, নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি পারসোনাল ল' 


“পাকিস্তান' শ্লোগানে কি দুর্নিবার আকর্ষণ কি 


এবং নবপ্রজন্মকে শিক্ষিত করে তোলার স্বাধীনতা 
ও অধিকার ভোগ করবে । 
আল-কুরআনের একজন গবেষক, পরিণামদর্শী 


সম্মোহনী শক্তি ছিল এখন চিন্তাও করা যাবে না। 
কিন্তু মাওলানা আজাদ এমন ব্যক্তিত্ব যার অন্তরে 


হিকমত, ইসলামের সংস্কৃতি আমার সম্পদের 
পুঁজি । আমার কর্তব্য এসবের সংরক্ষণ করা। 
মুসলিম হিসেবে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিসীমায় 
আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কেউ এতে হস্ত 
ক্ষেপ করুক আমি তা বরদাশত করবো না। 
কিন্ত এসব অনুভূতিসমূহের সাথে আমার 
আরো একটি উপলব্ধি রয়েছে যা আমার 
জীবনের বাস্তবতায় তৈরি | ইসলামের প্রাণশক্তি 
আমাকে এতে বাধা দেয় না বরং পথ দেখায় । 
আমি গর্বের সাথে উপলব্ধি করি যে, আমি 
একজন ভারতীয় । আমি ভারতের এক ও 
অবিভাজ্য এঁক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদের উপাদান 
যা ছাড়া ভারতের মর্যাদা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, 
আমি আমার এ দাবি পরিত্যাগ করতে পারি 
না। 

মাওলানা সম্পাদিত “আল-হেলাল', 'আল-বালাগ' 
ও গুবার-ই-খাতির'-এ চিন্তা-চেতনা ও বাস্ত 
বতারই প্রতিধ্বনি ও প্রতিনিধিত্ব করেছে । 


এ শ্লোগান রেখাপাত করতে পারেনি । কঠোরতার 


ভারতের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্তের সংরক্ষণ তথা 


রাজনীতিবীদ, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় ইতিহাসের 
ছাত্র এবং নজিরবিহীন মেধার অধিকারী হিসেবে 


সাথে তিনি ভারত বিভক্তির বিরোধিতা করেন । 


সফলকাম অগ্রগতির নীলনকশী সেটাই যা 


যারা মাওলানার এ সিদ্ধান্তের সাথে একশ" ভাগ 


উপর্যুক্ত “সত্য ও বাস্তবতা'-কে তিনি কবুল করে 


একমত হবেন না, আমি তাদের কাছে ক্ষমা চাই 


নেন । এ ব্যাপারে তিনি আপোস যেমন করেননি 


না। মাওলানা আজাদ শুধু সেই শ্লোগানকে 


গান্বীজী, মাওলানা আজাদ ও জওয়াহের লাল 
নেহরু তৈরি করেছিলেন । ভারতের স্থায়িত্ব এ 
পদ্ধতিরই ওপর টিকে থাকতে পারে । মাওলানা 


এগুলো নিয়ে রাজনৈতিক সওদাগরিও পছন্দ 
করেননি । 

হিন্দু-মুসলিম এক্যে তার আস্থা ছিল প্রবল । এ 
সম্পর্কে মাওলানা আজাদের একটি মন্তব্য 
প্রনিধানযোগ্য: 

কুতুব মিনারের চূড়ায় ওঠে যদি কেউ ঘোষণা 
করে দু'পথ থেকে একটি পথই বেছে নিতে 
হবে; হয়তো ভারতের স্বাধীনতা, নয় তো 
হিন্দু-মুসলিম এঁক্য প্রক্রিয়ার হাল ছেড়ে দেয়া । 
আমি বরং প্রস্তুত আছি দেশ স্বাধীন না হোক, 
কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি অটুট থাকুক এ 
পথ গ্রহণ করতে । 

বিবেকমান এবং সত্যসন্ধানী একজন মানুষ 


অস্বীকার করেননি বরং এর নেপথ্য বিপদের 


আজাদ চেয়েছিলেন, “সেক্যুলার এক-অবিভক্ত 


ইঙ্গিত দেন । আজ আমি বিনয় অথচ সাহসের 


ভারত অর্থাৎ ভারতের আইন নির্দিষ্ট কোন 


সাথে এ কথা বলবো যে, আজ সেই আশঙ্কা সত্য 


ধর্মানুযায়ী পরিচালিত হবে না। রাষ্ট্র কোন ধর্মের 


হয়ে ধরা দিচ্ছে । এতে মাওলানার দুরদর্শিতার 
আন্দাজ করা যায় । 


বিরুদ্ধে নয়, আবার কোন ধর্মের প্রচারকও নয় । 
ধর্ম পালনে সবার স্বাধীনতা থাকবে সমান, ন্যায়- 


তিনি নিষ্পাপ ছিলেন, এক শতাংশ ক্রটিও তার 
হয়নি একথা আমি বলবো না। আল্লাহর রাসূল 
(সা.) ছাড়া কাউকে আমি নিষ্পাপ মনে করি না। 
রাসূলের কোন ভুল হতেই পারে না। কিন্তু 
মাওলানা আজাদ সম্পর্কে একথা পরিষ্কার বলতে 
পারি যে, তিনি নিজের জন্য যে পথ বেছে 
নিয়েছিলেন; ভারতের জন্য তিনি যেটা ভালো 
বুঝেছেন; দেশের স্বাধীনতা, স্থায়ীত্বের জন্য 


হিসেবে একথা আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি 
পণ্তিত জওয়াহের লাল নেহরু ও মাওলানা আবুল 


কল্যাণকর বিবেচনা করেছেন, সে পথ ও সোপান 
থেকে পশ্চাদপদ হননি । 


কালাম আজাদ পর্যন্ত এবং আরো আগে খিলাফত 
আন্দোলনের মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা 


রামগড়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেসের 
সম্মেলনে মাওলানা আজাদ সভাপতির যে বিদায়ী 


শওকত আলী ও গান্ধীজী সবাইকে দেখার ও 
তাদের বক্তৃতা শোনার সুযোগ আমাকে আল্লাহ 
পাক দান করেছেন । এসব মহত্প্রাণ ব্যক্তিদের 


ভাষণ দেন, তার একটি অংশ মাওলানার নিজের 
ভাষায় নিচে উদ্ধৃতি করা গেল। 
পাঠক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনযোগ সহকারে 


সম্পর্কে কোন তীর্যক মন্তব্য করার অনুমতি 


তার ভাষণের অংশটি পড়লে বুঝতে পারবেন কি 


কাউকে দেয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি তাদের 
সবাইকে সম্মান দেখিয়ে একথা বলবো যে, যদি 


অদ্ভুত মাওলানার সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস, 
বুদ্ধিবৃত্তির ভারসাম্য, ধর্ম ও স্বাধীনতার সমন্বয় 


কেউ দাবি করে “আপন সত্য ও গৃহীত বাস্তবতা" 
ওপর হিমালয়ের মতো কোন ব্যক্তি অনড় ছিলেন 
এক মুহুর্তের জন্য স্বীয় অবস্থান থেকে সরে 
দীড়াননি, তাহলে মাওলানা আজাদ নিঃসন্দেহে 
সেব্যক্তি। 

৪৭ পূর্ব উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিমগ্ডল 
আজকের পাঠকের পক্ষে অনুমান করা কষ্টকর । 
বর্তমানের অনেক লোকই তা প্রত্যক্ষ করেননি, 
করলেও স্মৃতিতে সংরক্ষিত নেই হয়তো, কতক 


জানুয়ারি*১১ 


সাধনের যোগ্যতা আল্লাহ দান করেছিলেন । 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের মঞ্চে দীড়িয়ে মাওলানা 


বলেন: 

“আমি মুসলমান, গর্বের সাথে অনুভব করি 
আমি মুসলমান । ইসলামের তের'শ বছরের 
গৌরবদীপ্ত অতীত আমার উত্তরাধিকার । এর 
ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোন অংশ আমি বিনষ্ট 
হতে দিতে পারি না। ইসলামের শিক্ষা, 
ইসলামের ইতিহাস, ইসলামের ইলম ও 


ইনসাফ বহাল থাকবে সবাই ফলে-ফুলে বর্ধিত 
হতে পারবে । এদেশ স্বাধীন হোক এবং স্বাধীন 
থাকুক চিরকাল, রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে আন্ত 
্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত এ দেশের স্বাধীনতা অটুট 
থাকুক । ভারতের বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী 
নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করুক ।' 
আমি মনে করি, কোন দেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী 
শান্তি ও নিরাপদে থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং 
সংখ্যালঘু নিজেরাই নিজেদেরকে নিরাপদ মনে 
করতে হবে । সংবিধান ও রাজনৈতিক ঘোষণায় 
যতই প্রচার করা হোক না কেন কোন ধর্মে 
পার্সোনাল ল'-তে হস্তক্ষেপ করা হবে না, কিন্তু 
ংখ্যালঘুরা যদি নিজেদের নিরাপদ না ভাবে 
তাহলে এ ঘোষণা মূল্যহীন ও অকার্যকর থেকে 
যাবে । মনে করুন, রাতে কোন ব্যক্তি ঘুমাতে 
যাচ্ছে তার নিরাপত্তার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়েছে, এমন কি বাইরে প্রহরীর 
সতর্কতামূলক চিৎকারও অব্যাহত রয়েছে কিন্তু 
ঘুমাতে যাওয়ার ব্যক্তি যদি নিজেকে কোন কারণে 
নিরাপদ মনে না করে তাহলে সারা রাত তার ঘুম 
আসবে না। সংখ্যালঘুদের নিরাপদও হওয়া চাই 
আবার তাদের মধ্যে এ অনুভূতিও জাগ্রত হওয়া 
চাই যে, আমরা নিরাপদ, বলা চাই কারো বিরুদ্ধে 
আমাদের অভিযোগ নেই । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চক্টগ্রাম 
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মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


সমকালীন ধর্মীয় মনীষী ও আলেমদের সঙ্গে 


করেছেন যে, ইকবাল আলেম, ধর্মীয় গুরু ও 


ইকবালের কী সম্পর্ক ছিল, সে প্রসঙ্গ না তুলে, 
উলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ছিল? 
সে প্রসঙ্গ তুলার যথেষ্ট যৌক্তি কারণ আছে। 


পীর-মাশায়িখের সঙ্গে অশ্রদ্ধার আচরণ করেছেন 
এবং তাদের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। 
এমনকি “শেকওয়া, রচনার কারণে সমকালীন 


তথাকথিত কতিপয় “আলেমদের একদল 


আলেমদের রোষানলে পড়ে “কাফের' পর্যন্ত হতে 


ইকবালকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে 


হয়েছিল । 


অন্য কোনো সংকীর্ণ “দলের বলে দাবি করে 


ইকবাল আলেমদের কোনো সমালোচনা করেন 


থাকে । আমাদের দেশে যাই হোক, কিন্তু 


নি, তা নয়। ইকবাল আলেমদের সমালোচনা 


পাকিস্তান-ভারতে এ নিয়ে বেশ বাক-বিতপ্ডা চলে, 


করেছেন৷ এমনকি কোনো কোনো আলেমদের 


লেখালেখি হয় । আসলে বড় ব্যক্তিকে নিজেদের 


প্রতি কঠোর সমালোচনার তর্জনী উঁচিয়েছেন। 


দলে ভিড়ানোর প্রবণতা ও প্রচেষ্টা নতুন কিছু 


তবে তিনি সমালোচনা করেছেন সেসব 


নয়। যুগ যুগ ধরে এর একটি ধারাস্রোত বয়ে 
আসছে। 


আলেমদের, যারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ, সচেতন, 
কর্মঠ ও চিন্তাশীল নন । যারা দ্বীন, ধর্ম, দেশ ও 


ইকবালের সঙ্গে সমকালের ধর্মীয় আলেমদের 
গভীর সম্পর্ক ও অখণ্ড ভালোবাসা ছিল। 


সমাজের দরদের সিক্ত নন । যাদের হৃদয়ে রক্ত 
নেই, যাদের রক্তে রুচি নেই । যারা আলেম নামে 


সমকালীন আলেম, বুজর্গ, পীর-মাশায়িখের প্রতি 


দ্বীন ও ইলমের কলঙ্ক হয়ে সমাজে বসবাস 


গভীর শ্রদ্ধার কারণে ইকবালের সঙ্গে তাদের 


করছে। নতুন ও পুরাতনের মাঝে সচল সূত্র সৃষ্টি 


ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা থেকে বে-খবর, 
পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল আলেমদের 
সমালোচনা করেছেন এবং সেই সমালোচনায় 
তিনি সত্যের পথে আছেন । কারণ, পশ্চাৎ্বাদী 
মনোভাব, অন্ধানুকরণ ও গতানুগতিক চালচলন 
ইসলামের সর্ববিজয়ী বিপ্লবী মনোভাবের সঙ্গে 
কঠোরভাবে সাংঘর্ষিক । এই হিসেবে দেখলে 
ইকবালকে আলেমদের বড় “মুহসিন' মনে করতে 
হবে। রশীদ আহমদ জালনদরী “উলামা ও 
ইকবাল" প্রবন্ধে বলেন, “তিনি তো চেয়েছেন, 
আলেমদেরকে নিজেদের রূহানী রোগ, বুদ্ধিবৃত্তিক 
জড়তা, সংকীর্ণচিত্ততা, অহেতুক প্রথা-অনুরাগ ও 
জীবনে বাস্তববিমুখতা থেকে সুস্থ করে প্রাণবন্ত 
যৌবনে ভরে তুলতে ।' 

এতকিছু সত্তেও ইকবালকে আলেমদের কঠোর 
সমালোচক মনে করা হয় ৷ এর অনেকগুলি কারণ 
রয়েছে । প্রথমত, কতিপয় অপদার্থ আলেমদের 
ব্যাপারে ইকবালের সমালোচনা । দ্বিতীয়ত, কিছু 
পশ্চাৎ্মুখী-প্রতিক্রিয়াশীল আলেমদের ফতোয়া, যা 
তারা বিভিন্ন সময় ইকবালের ওপর জারি করেছেন 
ইকবালের চিন্তা ও শিল্পের মর্ম-মেজাজ না বোঝার 
কারণে । যেমন- “শেকওয়া” বের হওয়ার পর 
কতিপয় অজ্ঞ আলেম তার ওপর কুফরীর ফতোয়া 
চাপিয়েছিলেন | তৃতীয়ত, সেই চিরাচরিত ও 
চিরচেনা রাজনীতি, যার সার্পিক নিশ্বাসে পৃথিবীর 
সমূহ মৌচাকও বিষে পরিণত হয় । আলেমদের 
রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিও ইকবালবিদ্বেষে বড় 
ভূমিকা পালন করেছে। ইকবাল পুরোজীবন 
আলেমদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অন্তরে লালন 
করেছেন। প্রয়োজনে সৎ ও সঠিক পন্থায় 
সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু তিনি 
আলেমদেরকে কোনোদিন পেছনে ঠেলে দেন নি। 
বরং অদূরদর্শী ও অপরিণামদর্শী আলেমরাই 
তাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে, পরে নিজেরা লজ্জিত 
হয়েছেন এবং ইসলামেরও অপুরণীয় ক্ষতি 
করেছেন । এগুলি আমাদের মুখের কথা নয়, 
ভক্তের গাল-গল্প নয়; ইতিহাসে তার সাক্ষ্য 
রয়েছে ভুরি ভুরি । যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তিনি 
দ্বারস্থ হয়েছেন আলেমদের । তাদের থেকে 
উপকৃত হয়েছেন । বিশেষ করে আন্রামা শিবলী 
নোমানী, আল্লামা সৈয়দ সোলাইমান নাদভী ও 
আল্লামা আনওয়ার শাহ্‌ কাশমীরী থেকে খুব বেশি 
উপকৃত হয়েছেন। সৈয়দ সোলাইমান নাদভীর 
নামে ইকবালের প্রায় বিশটি পত্র রয়েছে । এসব 
পত্র মারফত আমরা শিবলী নোমানী, সোলাইমান 
নাদভী ও ইকবালের মধ্যকার একটি সুন্দর- 
সুবিশাল জ্ঞানিক সম্পর্কজগৎ আবিষ্কার করতে 
পারি। “তাশকীলে জাদীদ ইলাহিয়্যাতে 
ইসলামিয়া” (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন) 
রচনার ক্ষেত্রে ইকবাল নাদভীর কাছে দীর্ঘ একটি 


বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় ও চিন্তনৈতিক সাযুজ্য লক্ষ 


করা যুগের অন্যতম চাহিদা ও প্রয়োজন। 


চিঠি লিখেন । এখান থেকে আমরা তাদের সর্ম্পক 


করার মতো। কাব্যিক ঢঙে বিধৃত বিভিন্ন 
পরিভাষা ও শব্দবন্ধের কারণে অনেকে মনে 


জানুয়রি'১২ 


দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিকাংশ আলেম সে দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে অনেক দূরে । ইকবাল প্রকৃতপক্ষে 


ও পারস্পরি জ্ঞান ও চিন্তা বিনিময়ের স্পষ্ট ধারণা 
পাই। ইকবাল ও নাদভী একই সঙ্গে 
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আফগানিস্তানের সফর করাও তাদের বন্ধুত্বকে 
বোঝায় । 


মাসনভীর ব্যাখ্যায় তার অনুসারী | [ইকবাল প্রবন্ধসমণ্, 
পৃ১৮০] আমি তার (মোওলানা সৈয়দ হুসাইন 


অন্যান্য আলেমদের সঙ্গে তো ছিলই ইকবালের 
আতিক সম্পর্ক, পরন্তু উলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে 
ছিল তার সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক ৷ হ্যা, এ কথাও 
আমি ভুলে যাচ্ছি না যে, শাইখুল ইসলাম সৈয়দ 
হুসাইন আহমদ মাদানী এ্রক্ট-এর সঙ্গে 
রাজনৈতিক কারণে সাময়িকভাবে একটু বিতর্ক- 
বিরোধ ঘটেছিল । পরে ভুল বুঝাবুঝির অবসান 
হয়। পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয় । তাই এ 
বিষয় এখন অতীত-মিমাংস ৷ নতুন করে সে 
বিতর্কের জিগির তোলা নিম্প্রয়োজন | উলামায়ে 


ছিল, তা বোঝার জন্য আমি নিচে তার কিছু বাণী 
ও ঘটনাখণ্ড উপস্থাপন করছি । 


দেওবন্দের সঙ্গে ইকবালের কত গভীর সম্পর্ক 


আহমদ মাদানী) শ্রদ্ধায় অন্য কারো থেকে পিছে 
নই | [আনওয়ারে ইকবাল, পৃ. ৭৬১] 

(৫) তিনি আরো বলেন, মাওলানার (মাওলানা 
সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী) ধর্মীয় 


তাশরীফ এনেছেন । শুনেছি, আপনি দু'এক দিন 
ওখানে অবস্থান করবেন । আমি এটাকে নিজের 
জন্য বড় সৌভাগ্য মনে করি । আপনি যদি 
আগামী কাল আপনার এই দীর্ঘ দিনের ভক্তের 
ঘরে খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করেন, আমি 
যারপর নেই, খুশী হব । আপনার মাধ্যমে হজরত 


মর্যাদাবোধের শ্রদ্ধায় আমি তার অন্য কোনো 
ভক্তের চেয়ে পিছনে নই | [আনওয়ারে ইকবাল, পৃ. ১৭০] 


মৌলভী হাবীবুর রহমান সাহেব কেবলা, হযরত 
মৌলভী বশীর আহমদ সাহেব ও জনাব মুফতী 


এই সম্পর্কে মৌলভী সৈয়দ আনওয়ার শাহ 


আজীজুর রহমান সাহেবের খেদমতেও এ আরজ 


সাহেবের সঙ্গে, যিনি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের 


করছি। 


অন্যতম প্রতিভাধর মুহাদ্দিস, আমার পত্র- 
যোগাযোগ হয়েছে । [আনওয়ারে ইকবাল, পৃ. ৫৫২] 

মুজাদ্দিদে আলফে সানী, আলমগীর ও মাওলানা 
ইসমাঈল শহীদ এক প্রমুখ ইসলামি জীবনাদর্শ 
পুনরোজ্জীবন করার চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু 


(১) দেওবন্দ যুগের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন 
ছিল । দেওবন্দের উদ্দেশ্য ছিল, এমন এক 
এঁতিহ্যের সূত্রপ্রবাহ সৃষ্টি করা যার সঙ্গে আমাদের 
শিক্ষা-দীক্ষার সম্পর্ক অতীতের সঙ্গে অটুট ও 
অক্ষয় থাকতে পারে | [ইকবালকে হুযুর, পৃ. ৩৯২] 

(২) আমার মত হলো, দেওবন্দী ও নাদভীদের 
আরবিজ্ঞান আমাদের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রেজুয়েটদের তুলনায় বহুগুণে বেশি হবে। 
[ইকবালনামা, খ.২, পৃ. ৩২২] 

(৩) আমি আপনার (সাহেবজাদা আফতাব 
আহমদ খান) প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, 
দেওবন্দ ও নাদওয়ার উৎকৃষ্ট ও উপকারী 
বিষয়গ্তলোকে কাজে লাগানোর কোনো পথ ও 
পন্থা বের করতে হবে | [ইকবালনামা, খ.২, পৃ. ৭১২] 
(8) একসময় কোনো এক ব্যক্তি আল্লামা 
ইকবালকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেওবন্দীরা কি এক 
দল? তিনি বললেন, না, প্রত্যেক যুক্তিবাদী 
ধার্মিকের নাম দেওবন্দী হতে পারে | [দেওবন্দী 
আলেমদের মতবাদ, পৃ. ৫৫] মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভীকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি এই মাওলানা 
রুমির মাসনভীর কীভাবে ব্যাখ্যা দেন। আমি 


শ্গাতভশাশা ভা হু 


বাং 


সূফীদের সংখ্যাধিক্য ও দীর্ঘ যুগ ধরে সঞ্চিত 
শক্তি এই স্বাধীন দলটিকে সফল হতে দেয় নি। 
[আনওয়ারে ইকবাল, খ.২ পৃ. ৯৪] 

(৭) মাওলানা শিবলীর (ছি, মূ. ১৯৪১ ইং) 
পরে তিনিই হেযরত মাওলানা সৈয়দ সোলাইমান 
নাদভী, খলীফা, হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভী একি) সর্বজনশিক্ষক | 
[ইকবালনামা, খ.১, পৃ.৮০] 

এছাড়াও আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ.- 
এর প্রতি তার ভক্তি-ভালোবাসা দেখলে নিয়মিত 
বিস্মিত হতে হয় । স্বদেশের স্বনামখ্যাত একজন 
অধ্যাপক ও আইনজীবী এবং বিশ্বস্বীকৃত একজন 
দার্শনিক কৰি হওয়া সত্তেও অন্য ধারার একজন 
আলেমের প্রতি কী যে অগাধ ভালোবাসা! 
সিয়ালকোটের এক এলাকায় আল্লামা কাশ্ীরীর 
আগমনের কথা শুনে তিনি তাকে চিঠি লিখলেন । 

শ্রদ্ধেয় জনাব কেবলা হজরত মাওলানা আনওয়ার 
শাহ কাশমীরী সাহেব 

আচ্ছালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ 

মাস্টার আবদুল্লাহর মারফতে আমি খবর পেয়েছি, 
আপনি নাকি আঞ্জুমানে খুদ্দামূল ইসলামের সভায় 


আশা করি, হজরত আমার আবেদনকে সানন্দে 
গ্রহণ করবেন । আপনাদেরকে অবস্থানস্থল থেকে 
আনার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 
[ইকবালনামা, খ.২, পৃ.৭৫২] 

ইকবালের জীবনে হজরত কাশমীরী ঞ্ঞ্ইি-এর 
সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে । তিনি হজরত 
কাশমীরী থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন । 
পৃথিবীর নশ্বরতা, যুগ-সময়ের গুঢ়ু তত্ব, খতমে 
নুবুওয়ত, ফেকহে হানাফী ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে 
ইকবাল হজরত _ কাশমীরী থেকে উপকৃত 
হয়েছেন । কাশমীরী এরঞ্রছ-এর ইন্তেকালের পর 
কবি ইকবাল লাহুরে শোকসভার আয়োজন 
করেন | এবং সেখানে তিনি সভাপতিত্ের ভাষণে 
হজরত কাশমীরীর প্রশংসায় বলেন, ইসলামের 
বিগত পাচ শতাব্দীর ইতিহাসে শাহ সাহেবের 
মতো কোনো ব্যক্তি জন্মায় নি বললে চলে ।' শাহ্‌ 
সাহেবও কবি ইকবাল সম্পর্কে বলেছিলেন, 
ইকবাল যেভাবে আমার কাছে উপকৃত হয়েছে, 
কোনো আলেম সেভাবে উপকৃত হতে পারেননি ।' 
সে যাই হোক, ইকবাল ছিলেন একজন দরিয়া- 
উদার কবি ও ইসলামি ব্যক্তিত্ব । দল-মত 
নির্বিশেষ তিনি পুরো মুসলিম জাতিকে উপকৃত 
একজন বিশ্বব্যক্তিকে কোনো দলে-কোন্দলে বন্দী 
করা কোনোমতেই উচিত নয় । 
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সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুঘাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশী ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে । 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই ফেরত নেয়া হয় 


জানুয়রি'১২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


খেলাধুলা, ত্রীড়া-কৌতুক, বিনোদনমুলক বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক আয়োজন শারীরিক ও মানসিক আনন্দ 
এবং চিত্তবিনোদনের জন্য একটি গুরুত্তপূর্ণ 
মাধ্যম ৷ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রান্ত-শ্রান্ত শরীরকে 
নবোদ্যেমে উজ্জীবিত করা এবং চিন্তাক্িষ্ট ও 
ভারাক্রান্ত অন্তরে প্রফুল্তা ও সতেজতা ফিরিয়ে 
আনা । দীর্ঘক্ষণ কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত থাকার দরুণ শরীর 
যেমন ক্লান্ত হয়, মানসিক টেনশন ও দুশ্চিন্তার 
কারণে মানুষের মন-মানসও দুর্বল, অস্থির ও 


স।মা।জ।-।সং।স্কু।তি 


খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
ইসলামী দৃষ্টিকোণ 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


বাক্যবচন অন্বেষণ কর । কারণ, মনও বিরক্ত হয়, 
ক্লান্ত হয়, ঠিক যেভাবে দেহ ক্লান্ত হয় 1১) 
ইসলামে শারীরিক ও মানসিক আনন্দ-বিনোদন ও 


এট] ৩০ এ 


শান্তির জন্য বৈধ যে কোনো বিষয়, উপকরণ ও 
মাধ্যম গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। 


করেছে রাসূলুলাহ রপ্ত ইরশাদ করেছেন, $, 
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ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে । আর অস্থির মন ও ক্লান্ত 
শরীর নিয়ে সৃজনশীল কোন বিষয়ের উপর চিন্তা- 
ভাবনা বা কিছু করা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে 
দাঁড়ায় । তখন দরকার হয় সতেজতার, শারীরিক 


অর্থ: “আল্লাহ তাআলার যিকির তথা স্মরণ বিহীন 
যে কোনো কিছুই হচ্ছে অনর্থক । তবে চার 
ধরনের বিষয় ছাড়া যেমন-_ এক. ধনুক চালানোর 
সময় দুই নিশানার মাঝে দৌড়ানো, দুই. ঘোড়ার 


ও মানসিক প্রশান্তির । একজন সতেজ প্রাণ মানুষ 
সুস্থ শরীর নিয়ে নিজের জন্য, সমাজ ও দেশের 
জন্য, সবেঁপিরি উম্মাহর কল্যাণের জন্য যতটুকু 


প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ, তিন. স্বীয় পরিবারে সাথে 
হাসি-ঠাট্টা ও মজা করা এবং চার. সাঁতার কাটার 
শিক্ষা 1২) 


করতে পারবে, একজন দুর্বল, অসুস্থ ও দুশ্চন্ত 
গ্রস্ত মানুষ ক্লান্ত শরীর ও শ্রান্ত মন নিয়ে তা 
কখনোই করতে সক্ষম নয় । এ জন্যে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় এক পবিত্র 
হাদীসে শক্তিশালী ঈমানদার ও দুর্বল শরীরের 
অধিকারী ঈমানদার উভয়ের মধ্যে কল্যাণ নিহীত 
আছে বললেও স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন, 
“আল মু'মিনুল কুওভীও খায়রুন মিনাল মুমিনিল 
দায়িফ' । অর্থাৎ “শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মুমিনের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ৷ 
তাই খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা 
প্রত্যেক যুগেই পাওয়া যায় । মানুষের প্রয়োজনেই 
ত্রীড়ামূলক বিভিন্ন আয়োজন ও নানাধরনের 
ংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যুগে যুগে চলে আসছে। 
ইতিহাসে দেখা যায়, ছাত্র-শিক্ষক, জ্ঞানী- 
বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক, সাধারণ ও বুদ্ধিজীবি, 
মালিক-্রমিক, ধনী-নির্ধন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী 
.. মোটকথা সমাজের সবশ্রেণীর পেশায় কর্মব্যস্ত 
মানুষ যারা কোনো না কোনো শারীরিক ও 
মানসিক কাজের সাথে জড়িত মোটামুটি সবাই 
এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । ক্লান্তি দূর করার 
ক্ষেত্রে আনন্দ-বিনোদন সংক্রান্ত মানুষের এই 
অনুভূতি নিতান্তই ইতিবাচক | রসূলুল্লাহ জর 
বলেছেন, 
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অর্থ: “তোমাদের মনকে মাঝে মধ্যে আনন্দ দিও 
এবং এ লক্ষ্যে হিকমতপূর্ণ মজাদার মজাদার 


জানুয়রি'১২ 


হযরত উমর রঞ্ঙ্ হতে বর্ণিত আছে, 

0051 55555 559 ই5৯3219) 
অর্থ: “তোমাদের সন্তারদেরকে তোমরা সাঁতার 
কাটা, ধনুক চালানো এবং অশ্বারোহণের শিক্ষা 
দাও ।”১ 

প্রাচীন যুগে আনন্দ খুশি করার নিমিত্ত এবং 
চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে সাধারণত যেসব 
উপকরণ ও মাধ্যমের প্রচলন ছিল তার মধ্যে প্রাণী 
শিকার, শরীরচর্চা, গল্প-কাহিনী, কাব্যচর্চা, 
সাহিত্য ও আনন্দ ভ্রমণ ইত্যাদি ছিল অন্যতম ৷ 
এছাড়া কিছু কিছু শিল্পকর্ম যেমন প্রস্তর কেটে 
বিভিন্ন বস্তু তৈরি, শিলাকর্তন, চিত্রাংকন, 
সংগীতচর্চা, মিউজিক ইত্যাদির পাশাপাশি 
মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি দূর করার জন্য আরো 
অন্যান্য উপকরণও প্রসিদ্ধ ছিল। এসব উপকরণ 
ও মাধ্যমের লক্ষ্য ছিল কাজের মধ্যে গতি সঞ্চার 
করা, কর্মে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা । 

আরবি সাহিত্যের অনবদ্য গ্রন্থ “কিতাবুল বুখালা"র 
লেখক, প্রসিদ্ধ আরবি সাহিত্যিক জাহিয স্বীয় 
গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের প্রতি ইর্থগত করে 
লিখেছেন; যাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন কোনো 
কোনো গবেষকের মতে তিনি ছিলেন ফাতহ 
ইবনে খা'ক্বান যিনি বাদশাহ মুতাওয়াক্কিলের 
উপদেষ্টা ও মন্ত্রী ছিলেন | জাহিয লিখেন, 
পি তপও ৮৯০] ১৯৯ 59 
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অর্থ: 'আপনি আমাকে বখীল তথা কৃপণদের 
অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা, লোভীদের প্রতারণার কাহিনী 
এবং বৈধ পর্যায়ের কৌতুক, ঠাট্টা ও গুরুগন্তীর 
কিছু বিষয় বর্ণনার জন্য আহ্বান করেছেন । যাতে 
এর মাধ্যমে আপনি চিত্তবিনোদন লাভ করতে 
পারেন, প্রাণে সুখানুভূতি হাসিল হয়। কারণ, 
ধারাবাহিক পরিশ্রম ক্লান্তি সৃষ্টি করে । এ ধরনের 
কর্মব্যস্ত মানুষের জন্য হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক ও 
চিত্তবিনোদনমূলক উপকরণ গ্রহণ করা একান্ত 
প্রয়োজন 1৪) 

সাহল ইবন হারূন বলেন, 'হাসি-ঠা্টা করার 
যেমন একটি সময় ও স্থান রয়েছে তেমনি 
গুরুগন্তীর ও মেহনত-প্ররিশ্রমেরও একটা নির্দিষ্ট 
সময় ও স্থান আছে। এ দু'য়ের মধ্যে কম-বেশি 
হলেই যতসব সমস্যার জন্ম নেয়। এর কোন 
একটার মধ্যে যখন বাড়াবাড়ি করা হয় তখন 
ফাসাদ সৃষ্টি হয় । আর এতে কোনটির ত্রুটি হলে 
দোষের সৃষ্টি হয়।' ইমাম গাজ্জালী রহ. তাঁর 
জগছিখ্যাত গ্রন্থ “ইহয়াউ উলুমিদ্দীন” এ হাসি-ঠা্টা 
সম্পর্কে লিখেছেন, “সর্বদা হাসি-ঠা্টায় মত্ত থাকা 
অথবা হাসি-ঠাট্টা থেকে একেবারে পরহেষ করা 
দু'নোটাই নিন্দনীয়" । এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্পূর্ণ 
রি রো 
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পর 


আরজ করলেন, রে াসূললাহ! আপনি আমাদের 
সাথে কৌতুকও করেন? তখন রাসূলুল্লাহ জজ 
বললেন, “হ্যা, তবে আমি অসত্য কথা বলি 
না 1৫) 

নির্মল ত্রীড়া-কৌতুক, হাসি-ঠাট্টা সদা কর্মব্যস্ত ও 
নিরন্তর মেহনতী মানুষের মধ্যে সতেজতা ও নব 
উদ্দীপনা সৃষ্টি করে । এতে কারো আপত্তি থাকার 
কথা নয় । অতীতে আনন্দ-বিনোদনের উপকরণ 
ও মাধ্যমগুলোর লক্ষ্য কেবল চিত্তবিনোদন হতো 
নাঃ বরং এর মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, শরীর চর্চার 
মতো অনেক উপকারিতাও অর্জিত হতো । 
সেসময় মানুষ এমন সব খেলাধুলা নির্বাচন 
করতেন যা দিয়ে মানব দেহে শক্তি সঞ্চয় হয় 
এবং শরীর উদ্যমী হয়। যেসব ত্রীড়ামূলক 
অনুষ্ঠানে মেহনত ও পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে 
যেমন দৌড় প্রতিযোগিতা, সাঁতারকাটা, ধনুক 
চালানোর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি । এছাড়া মেধাভিত্তিক 
বিনোদন ও খেলাকে তারা বাছাই করতো, যার 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


স।মা।জ।-_-|সং।স্কূ।তি 


মাধ্যমে শরীরচর্চার পাশাপাশি মেধা ও বুদ্ধিও 


শক্তিশালী মাধ্যম, যা একজন মানুষের অজান্তেই 


অভিনয়...যেভাবেই হোক। বলা বাহুল্য, 


বাড়ে, যাতে জ্ঞানের মিশেল ও সাহিত্যের রস 


তার এনার্জি, চিন্তা-চেতনা, মনন ও কল্পনা সর্বত্র 


আজকাল আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা 


থাকে । এর মধ্যে গল্প-উপন্যাসের আসর, 


ছেয়ে যায় প্রবলভাবে | তাকে কাবু করে নেয় 


কনসার্টের নামে যা হচ্ছে তাতে পশ্চিমাদের সেই 


মাকামাত তথা তৎকালীন ছোটগল্প চর্চা, প্রসিদ্ধ 
'আলফু লায়লাহ' তথা হাজার রজনীর কাহিনী 
ইত্যাদি ছিল। এছাড়া প্রজ্ঞাপূর্ণ ও শিক্ষনীয় 
মজাদার বিভিন্ন বই-পুস্তক যেমন “কালীলা ওয়া 
দিমনাহ', কিতাবুল বুখালা' | এ ধরনের বইগুলো 
সে যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও জ্ঞানীগণ এই 


একান্তভাবে । দর্শক আপাদমস্তক আসক্ত হয়ে 


নীতিটাই বেশি প্রকাশিত হয় । একইভাবে ইদানিং 


যায় ওইসব অনুষ্ঠান বা অভিনয়ের । তখন তার 


খেলাধুলার ক্ষেত্রেও মহিলাদের অবাধ অশ্রীল 


স্বার্থে মানুষ স্বীয় জান-মাল ও ইজ্জত-সন্ত্রমের 
কথাও বেমালুম ভূলে যায় । একেবারে হারিয়ে 
যায় ওসবের মাঝে । আশে-পাশে কী হচেছ তারও 


₹শগ্রহণ সমাজে নগ্নতা ছড়াচ্ছে । অথচ 'নগ্নতায় 
বীভৎস কুৎসিত রূপ প্রকাশ পায়। এতে 
পাশবিকতার বিকাশ ঘটে এবং মনুষ্যত্বের বিনাশ 


খবর থাকে না অনেক সময় ৷ সিনেমা হলে আপন 


মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রণয়ন করেছিলেন । 
এরকম আরো অনেক সৎ ও নেককার লেখক 


নবজাতক শিশু নিয়ে ফিলা দেখতে গিয়ে হল 
থেকে শিশুর লাশ নিয়ে বের হওয়ার ঘটনাও 


চমৎকার চমতকার সব কাহিনী রচনা করেছেন যা 
একই সময়ে চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি দীক্ষা ও 
তরবিয়তেরও কাজ দিত । প্রত্যেক ভাষা ও 


আছে আমাদের দেশে । অবস্থা এমন পর্যায়ে 
পৌঁছে গেছে যে, আধুনিক প্রজন্ম কোনো কোনো 
নায়ক-নায়িকার এমন ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে যায় যে 


সাহিত্যে বিশেষত: আরবি ও উর্দূতে এধরনের 
গল্প ও কাহিনীর এক বিশাল সম্ভার পাওয়া যাবে 
পাঠাগারে । 

এ উদ্দেশ্যে কবিতা ও সাহিত্য আসরগুলোও পূর্বে 
প্রচুর পরিমাণে অনুষ্ঠিত হতো । ধাঁধার জবাব এবং 
জটিল কোনো বিষয়ের সমাধানে তর্ক -বিতর্ক 


তার জন্য মূল্যবান জীবন পর্যন্ত দিতে কুষ্ঠাবোধ 
করে না। যেমনটি ঘটেছে প্রয়াত চিত্র অভিনেতা 
সালমান শাহের মৃত্যুর পর । 

ইসলাম হচ্ছে মানুষের স্বভাব ধর্ম । ইসলামী 
সংস্কৃতি মানুষের সুকুমাবৃত্তিকে জাগ্রত করে, মনন 
ও মেধাকে শাণিত করে, চরিত্র ও ভাল 


আয়োজন, কোন জ্ঞানভিত্তিক মাসআলা নিয়ে দুই 
পক্ষের মধ্যে বাহাছ বা ডিবেট, বীর ও সাহসী 


গুণগ্তলোকে পরিচর্চা করে এবং সমাজে শান্তি ও 
সম্প্রীতির পয়গাম ছড়ায় । আর পশ্চিমা আধুনিক 


মানুষের কাহিনী পাঠের আসর এবং মজাদার 


সংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতি চলছে তা মানুষের 


ভ্রমণ বা চোখে দেখা কোন চমৎকার দৃশ্যের 
বর্ণনার মজলিস ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো । 


কুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, সমাজে নগ্রতা, 
অশ্লীলতা ও সন্ত্রাস ছড়ায় এবং হতাশা ও 


কিন্তু বর্তমান যুগে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
প্রভাবে আনন্দ-বিনোদনের ধারণাটাই পাল্টে 


নৈরাশ্যের বীজ বুনে যায় মানুষের মনে প্রাণে । 
বর্তমান যুগে খেলাধুলার ক্ষেত্রেও উপকারিতার 


গেছে। এসব মাধ্যম ও উপকরণ এখন বলতে 
গেলে জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক উপকারিতা শূন্য । 


চেয়ে অপকারিতা বেশি পরিলক্ষিত হয় । বিশেষ 
করে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর-তরুণ 


ফলে দুয়েকটা ব্যতিক্রম না বর্তমান 


সমাজের চিন্তা-চেতনায় নেতিবাচক প্রভাব 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহের প্রেফ 


ফেলছে আধুনিক খেলাধুলা ৷ তারা তাদের মুল 


চিত্তবিনোদন । এমন সব নীল ২ যা অতীতে 


লেখাপড়া বাধ দিয়ে অনেক সময় আন্তর্জাতিক 


কতিপয় লোকের মাঝে দেখা যেত, তা বর্তমানে 


কোনো না কোনো ম্যাচ দেখতে এবং অনুসরন 


সর্বজনীন হয়ে গেছে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির 
কল্যাণে । সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি এখন এই 
ংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার | শুধু তাই নয়; 
মানুষের কাজ ও শিক্ষা-দীক্ষায় এই অপসূংস্কৃতির 
নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে । কোনো কোনো 
অনুষ্ঠানে তো মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের 
বারোটা বাজানো হয় । নতুন প্রজন্মের নীতি- 
নৈতিকতায় বয়ে আনছে ভয়ংকর অবক্ষয় । 
চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের এ ধারনার 
সাথে তাদের প্রাচীন ইতিহাস ও উপন্যাসের 
গভীর যোগসুত্র রয়েছে। প্রাচীন যুগে রোম ও 
গ্রীকরা চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে চরম বর্বৰ পন্থা 
অবলম্বন করতো | যেমন, মানুষ ও পশুর মধ্যে 
লড়াই । জ্বলত্ত আগুনে জ্যন্ত মানুষকে নিক্ষেপ 
করে উপভোগ করা এবং মানবসস্তানকে মৃত্যুর 
মুখে ঠেলে দিয়ে তার ছটফট করা দৃশ্য দেখে 
দেখে চিত্তবিনোদন করা ইত্যাদি ৷ মূলত: এসবের 
সম্পর্ক ইউরোপের সে যুগের সাথে যখন তাদের 
মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুনাখুনি ও মারামারি লেগেই 
থাকতো । বর্তমানে শিল্প, কলা, আর্ট যাই 
সংস্কৃতির নামে চলছে সবই ওই ধারনার দ্বারা 
প্রভাবিত । উদাহরণ স্বরূপ বাংলা সিনেমার 
কয়েকটি নাম যেমন, ধর শালারে, খবর আছে, 
রক্তের বদলা ইত্যাদি । 
বর্তমানে কলা ও অভিনয় হচ্ছে আকর্ষণীয় 
স্টাইলে মানুষের মন-মগজকে মোহগ্রস্ত করার 


জানুয়রি'১২ 


করতে পছন্দ করে। টিভি-রেড়িও এবং 
স্যাটেলাইট চ্যানেলের সুবাধে আন্তর্জাতিকভাবে 
সারা বছর বিভিন্ন টুনামেন্ট, ওয়ানডে সিরিজ, 
অমুক কাপ-সমুক কাপ চলতেই থাকে । 
খেলাধুলার সেক্টরটি বর্তমানে বিশ্বের খ্যাতনামা 
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর বিশাল বিশাল 
অনুদানে বড়ই লাভজনক ব্যবসায় পরিণত 
হয়েছে । আর এসবের আয়োজন যে হারে 
যুসলিমপ্রধান এশিয়ায় হয় সে হারে কিন্তু 
ইউরোপ-আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হয় না। 
ইসরায়েলে তো কোনো ক্রিটেক টিমই নেই। 
কারণ, তারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যে 
ব্যস্ত । গবেষকদের মতে মুসলমানদের তরুণ 
প্রজন্মকে কর্মহীন ও মেধাশূন্য করার নিমিত্ত 
পশ্চিমাদের এটা একটা গভীর ষড়যন্ত । 
মোটকথা ইসলাম “আর্ট ফর সোসাইটি' (৬ 0" 
90০1615) নীতিকেই সমর্থন করে । অর্থাৎ, যে 
আর্ট বা যে কলা ও শিল্প মাটি ও মানুষের কাজে 
আসবে, সমাজের কল্যাণে আসবে এবং মানবতার 
উপকারে আসবে সেই আর্টকেই প্রমোট করতে 
হবে । পশ্চিমাদের থিওরি হচ্ছে “আর্টস ফর আর্ট 
সেইক' (৮ [01 8165 9816) তথা শিল্পের 
জন্য শিল্প, কলার জন্য কলা অর্থাৎ শিল্পের স্বার্থেই 
শিল্পচর্চা করা, সেটা অশ্লীলতা, নগ্নতা, মিথ্যা 
ংলাপ, প্রতারনামূলক গোয়েন্দা চরিত্র, মারামারি 
ও সন্ত্রাসের ভূমিকা, খলনায়েকের 


সাধন হয় । নগ্নতা পশ্ড জগতের বৈশিষ্ট্য, সেই 
নগ্নতা শিল্পে, সাহিত্যে, তে কাব্যে, 
ভাঙ্কর্ষে চর্চা করলে পশুত্বের উৎকর্ষ সাধিত 
হয়।”৬) 

পবিত্র কুরআনে মুমিন নর-নারীকে স্বীয় দৃষ্টি 
অবনত রাখা এবং যৌনাঙ্গকে হেফাজত করার 
নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে |? দৃষ্টি অবনত রাখার 
অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেয়া যার 
প্রতি দেখা শরিয়ত নিষিদ্ধ ও অবৈধ | বেগানা 
নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং বিনা 
নিয়তে দেখা মাকরূহ-এ বিধানটি এর অন্তর্ভূক্ত । 
যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে 
যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা | ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে 
অবৈধ ও হারাম পন্থায় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা 
এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা । তন্ধ্যে 
কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারস্তিক কারণ হচ্ছে- 
দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি 
হচ্ছে ব্যভিচার । আজকাল মাঠে-মঞ্চে-থিয়েটারে, 
সিনেমা হল কিংবা টিভির পর্দায় খেলাধুলা, 
ত্রীড়ামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যা 
চলছে (ব্যতিক্রম ছাড়া) তাতে একজন ভদ্র মানুষ 
তিনি পুরুষ হোক অথবা নারী তার পক্ষে স্বীয় 
দৃষ্টিকে পবিত্র রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
পরিশেষে একটি মূল্যবান হাদিস দিয়েই আলোচ্য 
লেখাটির ইতি টানতে চাই | মহানবী রাসূলুল্লাহ 
আজ বলেন, “কুদৃষ্টি শয়তানের একটি তীর । যে 
ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ 
তাকে ঈমান দিয়ে (বদলা) দিবেন। ফলে সে 
ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে । যে চোখ 
আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে, সে 
চোখকে কোন দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ 
করতে পারে না । যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে 
লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তর হতে ঈমান বের হয়ে 
যায় এবং তার মাথার উপর ছাতার ন্যায় অবস্থিত 
থাকে; অত:পর যখন সে এই অপকর্ম হতে বিরত 
হয়, তখন ঈমান তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে 1৬) 


তথ্য নির্দেশ: 

১. তাফসীরে রূহুল বায়ান, সূরা লোকমান:৭/০ 

২. ইমাম আহমদ হতে হাদীসটি বণিত 

৩. মাওসুআতুর রদ্দ আলাল মাযা'হিবিল 
ফিকরিয়যা:৪/৩৪১ 

৪. কিতাবুল বুখালা: ১/১৭, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৮ 

৫. শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ১২৮ 

৬. এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী, নির্বাচিত ইংরেজী 
গীতিকবিতা, কোর নলেজ ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪, 
পৃঃ১০ 

৭. আল-কুরআন, সূরা আন-নূরঃ ৩০-৩১ 

৮. মিশকাত আল-মাসাবীহ, ১ খ্, পৃ ১৩, ১৮০, ১৮ 


লেখক: রিয়াদ থেকে, ৬ ডিসেম্বর ২০১১ 


॥ তআত্তার্তহীদ ২১ 


ছোর্হান রহ এরাস্মরণে 


ানায়ার | মহযািতয়|( & গি0০006, টা 
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আমাদের দীনী মাদ্রাসাসমূহের 
আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও 


4 নান 8০১1) 
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আরবী ভাষা ও সাহিত্যের 
পাঠদান পদ্ধতি 


মাওলানা মুহাম্মদ বশীর 
অনুবাদ: সালীম মাহদী 


থাকে, কিন্ত আরব সমাজে প্রচলিত আরবী ভাষার 
ব্যবহার ও পরিভাষা সম্পকে অজ্ঞ হয়। 


মৌলিক কিতাবাদীর অন্তর্ভুক্তি ও তার সযত্রে 


অন্যকথায় এভাবেও বলা যায় যে, আমাদের 


শিক্ষাদান অস্বীকার করার মত নয় এবং আরবী 


ফাযেলরা আরবী ভাষার “মুফরাদ, ইসম, ফে'ল 


গ্রামারের দুইটি প্রধান শাখা ইলমে সরফ ও ইলমে 
নাহুর নির্ভরযোগ্য ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের পাঠদান 


ইত্যাদির পরিচয় মোটামোটি জানলেও তার 
প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেকটা দুর্বল । 


লাগাতার কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যহত থাকে | তা 
অত্যন্ত মেহনত ও গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেয়া হয় 


তাই মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রথমত 
আরবী বলা ও লেখা থেকে বিরত থাকেন । কেউ 


এবং এই তিনশান্ত্র ইলমে সরফ, ইলমে নাহু 


কেউ যদিও আরবী বলতে বা লিখতে চেষ্টা করেন 


এবং আরবী সাহিত্য)ঠ কেবল সে সকল 
শিক্ষকমণ্ডলীর তন্ত্রীবধানে রাখা হয় যারা 
সাধারণত মেহনতি ও সচেতন হয়ে থাকেন । তাই 


তাদের বাক্যে লুগত, সরফ, নাহু এবং পরিভাষার 
ভুল-ত্রুটি এত বেশি পরিলক্ষিত হয় যে তা 


্ 


সংশোধন করাও অসম্ভব হয়ে দীড়ায় । কেননা 


শিক্ষার্থীরা ইলমে সরফের রূপান্তর ও কায়দা 
অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়ে এমনকি তা 
হিফ্য করে তড়িগড়ি করে শোনাতে পারে । 
ইলমে নাহুর কায়দাগুলো খুব মেহনত ও 
মুজাহেদার সাথে পড়ে। অতঃপর উপরের 


যদিও তারা ভাষার এই চার স্তম্তকে বহুদিন ধরে 
পড়ছে এবং মুখস্থ করছে, কিন্তু তারা তার 
প্রায়োগিক অনুশীলনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
থাকে ৷ তাই তাদের বলার ও লেখার যোগ্যতা 
সৃষ্টি হয় না। অথচ আরবী ভাষা তাদের জন্য 


শ্রেণীতে বালাগতের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির দরস 


খুবই সহজ । যদি তাদের জন্য সামন্যতম 


দেয়া হয়। এসব শাস্ত্রে এত গুরুত্ব ও তদারকির 


অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে খুব 


পরেও আমাদের শিক্ষার্থীরা আরবী ভাষা ও 
সাহিত্যে পিছিয়ে কেন? 


ভালোভাবে বলতে ও লিখতে পারবে । 
সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, 


দীনী মাদ্রাসাসমূহের এই ফলদায়ক খিদমাত ও 
উজ্জ্বল ভূমিকার পরেও আমাদের কিছু কিছু 
ফাযেলদেরকে লক্ষ্য করছি যে তারা আরবী ভাষা 
ও সাহিত্যে পিছিয়ে রয়েছে, কেননা তারা ওইসব 
শাস্ত্রের পঁচিশ-ত্রিশটি কিতাব পড়ার পরও তার 
প্রায়োগিক ব্যবহার তথা আরবী কথপোকথন ও 
লেখালিখিতে যথাযথভাবে সক্ষম নয়। কঠিন 
মুহূর্তেও সাবলিল ভাষায় আরবী বলতে ও লিখতে 
অক্ষম পরিলক্ষিত হয়। আরবদের সাক্ষাতের 
সময় তাদের অনেক কথা হদয়ঙগম করতে পারেন 
না। অধুনিক আরবী ভাষার দৈনিক ও মাসিক 
পত্র-পত্রিকা দ্বারা উপকৃত হতে পারছে না । তারা 
কেবল প্রাচীন কিতাবাদির ইবারত বুঝতে সক্ষম । 
তাই তারা আধুনিক আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করা 
থেকে পিছেয়ে থাকে । কারণ শিক্ষার্থীরা 
শিক্ষাকালীন দীর্ঘ সময়ে এই কিতাবাদীর উর্দূ 
অনুবাদ শিখে নেয় মাত্র । ফলে মূলনীতি ও 
কায়দাসমূহ শুধু তাত্বিকভাবে খুব আত্মস্ত করে 


জানুয়ারি*১২ 


আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও 
উপস্থাপন করার জন্য এ ভাষা শিক্ষাদানের 
কয়েকটি উদাহরণ উন্লেখ করতে চাই । আল্লাহ 
তাআলাই একমাত্র তাওফীকদাতা । তিনিই 
সাহায্যকারী | 


পাঠদান পদ্ধতি : ১ 

মনে করুন আমাদের এক বন্ধু কোন জামিয়ায় 
আরবী সাহিত্যের শিক্ষক | তার সামনে ১৮/২০ 
জন শিক্ষার্থী বসে আছে। তিনি বেফাকুল 
মাদারিস (পাকিস্তান)-এর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত 
মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাভী কর্তৃক 
রচিত “কাসাসুন্‌ নাবিয়্টান'-এর প্রথম খণ্ডের দরস 
দিচ্ছেন । শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়জনের সামনে 
কিতাবটির একটি করে কপি বিদ্যমান । শিক্ষক 
নিজেই ইবারত পড়ে অনুবাদ করছেন আর 
শিক্ষার্থীরা তা শুনে আয়ত্ব করার চেষ্টা করছে। 
এভাবেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে 


ইবারতের শাব্দিক উর্দূ অনুবাদ পড়ে ও পাঠ মুখস্থ 
করে। শিক্ষকের নিকট এই কিতাবের উর্দূ 
অনুবাদকৃত মুদ্রিত একটি কপিও বিদ্যমান; 
প্রয়োজন অনুপাতে তিনি তার শরাণাপন্ন হয়ে 
সহযোগিতা নেন । 

ফলাফল: ছাত্ররা ইবারতের শাব্দিক উর্দু অনুবাদ 
বুঝে শিখে নেয় । 


পাঠদান পদ্ধতি : ২ 
আমাদের আরেক বন্ধু অপর এক দারুল উলুমে 
আরবী সাহিত্যের শিক্ষক। তিনি প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদেরকে পাঠদানের ব্যাপারে 
খুব অভিজ্ঞ । তিনিও ওই সময়ে (প্রিয়ডে) 
মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাতী এরি কর্তৃক 
রচিত “কসাসুন্‌ নাবিয়্টান'-এর প্রথম খণ্ডের দরস 
দিচ্ছেন। তার পাঠদান পদ্ধতি প্রথমজনের 
তুলনায় একটু ব্যতিক্রমধর্মী । তার দরসে 
ব্যাকবোর্ড আছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে 
নির্ধারিত কিতাব ছাড়াও নিজস্ব খাতা ও কলম 
রয়েছে। শিক্ষক দরস শুর করার পূর্বে 
ব্ল্যাকবোর্ডে সুন্দর হস্তলিপির মাধ্যমে দরসের 
নির্বাচিত শব্দাবলির ব্যাখ্যা লিখছেন। এই 
ব্যাখ্যায় আরবী ফে“লের অর্থ ও তার মাযি, 
মুযারে, মাসদার এবং একবচন ও বহুবচন 
ইত্যদির আলোচনা করছেন । শিক্ষার্থীরা শব্দের 
এই ব্যাখ্যা নিজ নিজ খাতায় লিখে মুখস্থ করে 
নেয় । অতঃপর কোন এক শিক্ষার্থী ইবারত পাঠ 
করার পর শিক্ষক তার অনুবাদ বলেন | এভাবে 
প্রথম পাঠটি সমাপ্ত করেন । ছাত্ররা ইবারতের উর্দূ 
অনুবাদ সহজে হদয়ঙগম করতে পারে এবং বিভিন্ন 
আরবী শব্দের ব্যাখ্যাও জানতে পারে । 
ফলাফল: ছাত্ররা ইবারতের উর্দু অনুবাদের সাথে 
সাথে আরবী শব্দের ব্যাখ্যা বুঝার উপযোগী হয় । 


পাঠদান পদ্ধতি : ৩ 

তৃতীয় এক শিক্ষক ইসলামাবাদ আরবী ভাষা 
ইনিস্টিটিউটে এই কাসাসুন্‌ নাবিয়টানের প্রথম খণ্ড 
পাঠদান করান । তার ছাত্রদের সামনে একটি 
হুয়াইটবোর্ড (সাদাবোর্ড) ঝুলিয়ে আছে। প্রত্যেক 
ছাত্রের নিকট নির্ধারিত কিতাব ব্যতীত খাতা ও 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


কলম আছে । সাথে সাথে এই কিতাবের দরসী 
গাইড “দলীলুল্‌ কাসাসিন্‌ নাবিয়টীন' প্রথম খণ্ডও 
রয়েছে । এই গাইডবোক অনুযায়ী সবুজ পার্কার 


প্রত্যেক বস্তুর ছবির সাথে তার আরবী নাম দেয়া 


বর্তমানে প্রচলিত সরকারী-বেসরকারী পাঠ্যসূচীতে 


আছে তাই তিনি শব্দের উর্দু অনুবাদ করেন না । 
বরং প্রত্যেকটি বস্তুর দিকে ঈঙ্গিত করে তার 


কলম দ্বারা হুওয়াটবোর্ডে নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও 
ব্যাখ্যা লিখেন । প্রত্যেক ছাত্র শব্দ করে তা পড়তে 


আরবী নামের অনুশীলন করান । 
শিক্ষার্থী যখন উচ্চারণে ভুল করে তখন শিক্ষক 


থাকে যেন শব্দগুলোর বিশুদ্ধ উচ্চারণের অনুশীলন 


তা শুদ্ধ করে দেন। দরসের নবীন ও আরবী 


হয় । তারপর তারা তা নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ 
করে । অতঃপর শিক্ষক আরবীতে বলেন, 
[যা] ]া]থাথা]াাা। 
পাঠ আরম্ত হচ্ছে । এরপর ইবারত শিক্ষক নিজে 
পাঠ করেন না বরং ছাত্ররা পালা করে পড়ে আর 
শিক্ষক উর্দূ ভাষায় ভাবের অনুবাদ করেন । আবার 


ভাষায় প্রথম পাঠগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে 
সরাসরি আরবী ভাষা বলার অনুশীলন করানো 
হচ্ছে । তিনি সকল ছাত্রদেরকে প্রয়োজনীয় দিক- 
নির্দেশনাও আরবীতে দিচ্ছেন । যেখানেই জঠিল 
মনে হয় সেখানেই ঈঙ্গিত দ্বারা সেরে নিচ্ছেন । 
শিক্ষক প্রথম দরস সমাপ্ত করার সময় কোন বস্তর 


কখনো কখনো শিক্ষক ছাত্রদেরকে প্রয়োজনীয় 
দিক-নিদের্শনা দিতে গিয়ে বলেন, 


[যা [যা] [[াা। 
কোন ছাত্রের চমত্কার উত্তরের জন্য তাকে 
[ঢা] [হা] ]![এদরসে ভুলের জন্য [যা] 
র]]]এবং দরসের শেষো]]াা]া টির], 
'()|[] ধি০ঘএ ইত্যাদি বলেন। আর শিক্ষক 
ছাত্রদেরকে শাব্দিক অনুবাদ শেখানোর চেয়ে সদা 
ভাবার্থ শেখানোর চেষ্টা করেন । এভাবে শিক্ষক 
প্রথম প্রিয়ডে দরস সমাপ্ত করেন । অতঃপর 
“দলীলুল্‌ কাসাসিন্‌ নাবিয়্টান" প্রথম খণ্ড অনুযায়ী 
পঠিত দরসের উপর আরবীতে অনুশীলন করান । 
যা দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম 
অনুশীলনীতে মূলপাঠ সম্পকে ছোট ছোট প্রশ্ন 
দেওয়া আছে; সেখান থেকে শিক্ষক আরবীতে 
একটি প্রশ্ন করেন আর শিক্ষার্থী আরবীতে তার 
উত্তর দেন । যদি শিক্ষার্থী উত্তরে ভুল করে বা 
উত্তর অসম্পূর্ণ হয় তখন শিক্ষক তা সংশোধন 
করে দেন। দ্বিতীয় অনুশীলনীতে দরসের মূল 
বিষয় সম্পর্কে লিখিত বাক্যের শূন্যস্থান যথাযথ 
শব্দ দ্বারা পূরণ করার চর্চা করা । আরবী এই দুই 
অনুশীলন দ্বারা শিক্ষার্থী বলা ও লিখা উভয় 
হিসেবে পাঠ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়; প্রথমত 
দরসে শিক্ষকের মুখ থেকে শ্রবণ করে অতঃপর 
তা নিজের খাতায় লিপিবদ্ধকরার মাধ্যমে | 
কেননা শিক্ষক প্রতিদিন খাতা চেক করেন এবং 
প্রয়োজনীয় স্থানে শুদ্ধ করে দস্তখত করে থাকেন । 
ফলাফল: ছাত্ররা ইবারতের ভাবার্থ অনুবাদ 
করতে শিখে এবং আরবী বিভিন্ন শব্দের শাব্দিক 


দিকে ইশারা করে, মা হাযা? (7) বলে 
জিজ্ঞাসা করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং হাযা 


কলামুন (/(ঢ) ইত্যাদি বলে উত্তরের পদ্ধতিও 


বুঝিয়ে দিয়েছেন । তাছাড়া একটি গুরুতপূর্ণ 
অনুশীল; কোন ব্যক্তি সম্্পকে জিজ্ঞাসা করার 


পদ্ধতি “মান হাযা? (4717) হাযা আকরাম, 


(এা]-)মান হাযা? হাযা জমীলুর রহমান 
ইত্যদির অনুশীলন করানো হয়। এই পদ্ধতি 
অব্যহত রাখার জন্য দরসের তিনটি অনুশীলনও 
সমাধান করে দিতে হয় । 

এই কচিকাচা শিক্ষার্থীরা আজ বিশ-বাইশটি বস্তর 
আরবী নাম শিখে নিয়েছে । তা নিয়ে প্রশ্নতোরের 
অনুশীলন করেছে । এভাবে পনের বিশ ব্যক্তি 
সম্পকে মান হাযা? এর অনুশীলন করেছে। 
সর্বমোট প্রথম দিনেই হাযা... হাযা... এর 
ত্রিশটির ছেয়েও বেশি আরবী বাক্য খুব দ্রুত 
বলতে পারে । শিক্ষক ছাত্রদেরকে আদেশ দিল যে 
আগামী কাল এই অনুশীলনগুলো প্রত্যেক জন 
নিজ নিজ খাতায় লিখে আনবে । 

ফলাফল: ছাত্ররা দরসের বাক্যগুলো সরাসরি বুঝা 


আরবী সাহিত্য, কুরআন-হাদীস, সরফ, নাহু ও 
ফিকহের সকল ক্ষেত্রে পাঠদানের এই পদ্ধতিই 
প্রচলিত । ইবতিদায়ী প্রাথমিক) শ্রেণী থেকে 
দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত, মেডল থেকে নিয়ে এম. 
আই আরবী বা এম.আই ইসলামায়াত পর্যন্ত বরং 
পি.এইচ.ডি পর্যন্ত আরবী ইবারতের উর্দূ 
অনুবাদই শেখানো হয়। উর্দু অনুবাদ এবং 
মাতৃভাষায় মর্ম উধঘাটন করতে পারাই সফলতার 
শীর্ষচুড়া মনে করা হয়। পড়ালেখার এই দীর্ঘ 
সময়ে আরবী বহুল ব্যবহৃত শব্দ সমূহের লিখা 
বা বলার অনুশীলন করে না এবং আরবী 
পরিভাষার চর্চা করে না। এবং তাদেরকে আরবী 
ভাষার মৌখিক কিংবা লিখিত কথপোকথনের 
অনুশীলন করানো হয় না। যেমন দেশের আরবী 
মাদ্রাসা সমূহের সকল বোর্ডের পাঠ্যসূচীতে 
এমন দরসী কিতাব খুব কমই আছে যার মধ্যে 

শ্রিষ্ট বিষয়ের উপর প্রশ্রত্তোর, আরবী 
কথপোকথন ও লিখনির অনুশীলন বিদ্যমান 
তেমন আমলে নেয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে 
চলেন । তারা আরবী বলন ও লিখন বিষয়ে 
যোগ্যতা অর্জনের ব্যাপারে বেশী উদ্যমী নন। 
আমাদের পাঠ্যসৃচিতে আরবী সাহিত্য কার্যত 
অচল | এখন যদি আপনি কুরআন-হাদীস এবং 
আরবী সাহিত্যের কোন মেধাবী ছাত্রকে দেখেন 
যে, অনেক মেহনত-মুজাহাদা এবং দীর্ঘ পাঠদান- 
অভিজ্ঞতার পরও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আরবী 
ভাষায় বলতে বা লিখতে অক্ষম, তার কারণ কিন্তু 
এই নয় যে, আরবী ভাষা এত কঠিন যে দীর্ঘ 
সময় শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে ব্যয় করার পরও 
যথাযথ যোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং আসল 
কারণ তাদেরকে শিক্ষার এই দীর্ঘ সময়ে 
উপরোক্ত পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়নি এবং 
আরবী সহিত্যের ব্যবহারিক দিক থেকে তাদেরকে 


ছাড়াও তা বারবার পঠন-বলন ও লিখনের 


দূরে রাখা হয়েছে। 


উপযুক্ত হয়ে যায় এবং তারা আরবী শব্দের বিশুদ্ধ 


তাই তিক্ত বাস্তবতা এই যে, আমরা আমাদের 


উচ্চারণ করতেও সক্ষম হয় । কারণ তারা একান্ত 
আরবী পরিবেশে কথপোকথনের অনুশীলনের 
সুযোগ পেয়েছে । 


বর্তমানে আমাদের পাঠদান পদ্ধতি 
এখন আমরা দেখব যে আমাদের শ্রেণীকক্ষে 
ছাত্রদেরকে আরবী ভাষার মৌলিক কিতাবাদীর 


ব্যাখ্যার সাথে সাথে তার সঠিক উচ্চারণও জেনে 
নেয় । নিত্যদিনের প্রাথমিক আরবী ভাষা বুঝতে, 


পাঠদান এই চার পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতে দেওয়া 
হয়ঃ বস্তুত আমাদের সকলের জানা যে আমাদের 


লিখতে ও বলতে পারে | কারণ, সে আরবী লিখা 
ও বলার সুন্দর পরিবেশ পেয়েছে । 


পাঠদান পদ্ধতি : ৪ 

আরবী ভাষা ইনস্টিটিউটের অপর একজন আরবী 
সাহিত্যের শিক্ষকের দরস লক্ষ্য করুন । তিনি 
প্রবন্ধের লিখক (মাওলানা মুহাম্মদ বশীর সাহেব) 
কর্তৃক রচিত 'ইকরা' পুস্তিকার প্রথম খণ্ডের প্রথম 
পাঠের দরস দিচ্ছেন। এই পুস্তিকায় যেহেতু 


জানুয়ারি'১২ 


দ্বীনী দরসেগাহ সমূহে প্রথম পদ্ধতিই প্রচলিত । 
আমাদের শিক্ষকমন্ডলী নিজেই ইবারত পড়েন বা 


পাঠ্যসূচিতে আরবী সাহিত্যকে অজান্তে কার্যত 
ধারাবাহিকভাবে ছেড়ে দিয়ে চলছি । এ জন্য 
আমাদের ছাত্ররা এই শাস্ত্রে উন্নতি করতে পারছে 
না। আমাদের দরসেগাহে আরবী ভাষার 
ব্যবহারিক প্রয়োগের অনেক পন্থা বের হতে 
পারে । কিন্তু আমরা তা বের করি না । পাঠদানের 
যে সকল পন্থা আমাদের পাঠ্যবইতে অনুসরণ 
করা হয় না... 

১. আমাদের পাঠ্যসূচির কিতাবাদিতে অনুশীলন 

ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই । 

২. আমাদের শিক্ষকমণ্ডলি কথপোকথন ও 


কখনো কখনো কোন শিক্ষার্থী দ্বারা ইবারত 


লিখনির অনুশীলন করান না । 


পড়িয়ে আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করেন, যা ছাত্র- 
ছাত্রীরা শুনে মুখস্থ করেন । আমাদের অধিকা্‌ 
শ্রেণীকক্ষে বোঝানোর বা পাঠদানের প্রধান মাধ্যম 


৩. আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাখ্যা ও শিক্ষার 
জন্য ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা হয় না । 
৪. আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে আরবী 


ব্লযাকবোর্ড বা হুয়াইটবোর্ড নাই । থাকলেও তার 
ব্যবহার খুবই বিরল । এজন্য শিশুদের আরবী 
শব্দের ব্যাখ্যা লিখার গুরুত্ব অনেকটা কমই । 


ভাষায় কথপোকথনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি । 
৫. শিক্ষকমণ্ডলীও দরস চলাকালে এমন 
পরিবেশ সৃষ্টি করেন না যা দ্বারা শিক্ষার্থী ও 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


শিক্ষকের মধ্যে দৈনন্দিন বিষয়ে আরবীতে 

কথা বলার পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে । 
তেমনি আমাদের ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের নিকট 
আরবী শব্দ বা ইবারতের আঞ্চলিক ভাষার 
অনুবাদ স্মরণ থাকে । কিন্তু শব্দটি দ্রুত পাঠ 
করার পর তার প্রায়োগিক ব্যবহারের স্থান আর 
খুঁজে পাই না। এভাবে আমরা সকলে দরস ও 
শ্রেণীতে আরবী ভাষাকে উপেক্ষা করে চলছি। 
তাই আমাদের শিক্ষার্থীরা বরং শিক্ষকমন্ডলীও এই 
সহজ ভাষাটি বলা ও লিখার সধারণ যোগ্যতা 
থেকেও বঞ্চিত | এই ক্ষয়প্রাপ্ত পাঠদান পদ্ধতির 
কারণে আরবী সাহিত্য মূলত আমাদের কাছে 
পরিত্যক্তই | তাই স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি 
এবং দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যত আরবী সাহিত্য 
পরিত্যক্ত বললেই চলে । এটি সুস্পষ্ট কথা যে, 
কেউ যখন কোন বস্তু থেকে সদা পালাতে থাকে 


সবেপিরি সর্বজন স্বীকৃত বাস্তবতা এই যে, 
শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং পাঠদানে ভালো ও 
মৌলিক কিতাবাদীর সাথে সাথে শিক্ষককের 
ভূমিকা অতুলনীয় । আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে 
পবিত্র কুরআন মজিদের ভাষা শিখার তাওফীক 
দান করুন । আমীন । 


সূত্র: 7111:////////./7191951/77712. 2977 
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আরবী ভাষা 


ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান 


(পৃ. ১৫-এর কলাম: ৩-এর পর] 


হিজরি সন ইসলাম পুনর্জাগরণের প্রধান ও 
অবিসংবাদিত প্রতীক এবং মুসলমানদের বিজয় ও 
সাফল্যের এক জ্বলন- ইতিহাস | উজ্জ্বল অমর 
কীর্তি ও চিরন্তন এঁতিহ্য । এ এতিহ্যবাহী হিজরি 
সনের অনুসরণ করে গোটা ইসলামী জাহান 
মুসলিম উম্মাহর সঠিক ও শাশ্বত অনুভূতির প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মনজিলে মকসুদের প্রতি 
এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পায় । 


লেখক : শিক্ষক, এবনকার 


প্রয়োজন প্রাটফরম, উদ্যোগ ও 
পৃষ্ঠপোষকতা : খন্দকার মুহাম্মদ 
হামিদুল্লাহ 


(পৃ. ২৮-এর কলাম: ৩-এর পর] 


বা স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দেয় তখন বিষয়টি যতই 
সহজ হোক না কেন আয়তেে না আসাই 
স্বাভাবিক । 


শিক্ষককের ভূমিকাই প্রধান 

আমি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যে চারটি 
পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছি সবকটিতে পাঠ্যসূচীর 
এমন কিতাবের নামেই উল্লেখ করেছি যা 
আমাদের দেশ বা পার্শ্ববর্তী দেশে রচনা করা 
হয়েছে। তাতে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা 
আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন ও মানের প্রতি 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তাই এখন এই 
কিতাবগ্ডলো আমাদের পাঠ্যসূচীর অর্তভূক্ত | তা 
সত্বেও শিক্ষককের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং 
মেহনতের কারণে প্রত্যেকের পাঠদান পদ্ধতি 
অভিন্ন হয় না, তাই উদ্দেশ্য ও ফলাফল হয় ভিন্ন 
ভিন্ন । লক্ষ্য করুন, প্রথম পাঠ পদ্ধতি অত্যন্ত 
সাদামাটা ও হালকা । তাতে শুধু আরবী ইবারতের 
শাব্দিক উর্দু অনুবাদ শেখানো হয় । দ্বিতীয় পাঠ 
পদ্ধতিতে উর্দু অনুবাদের সাথে নির্বাচিত শব্দের 
ব্যাখ্যাও শেখানো হয় । তৃতীয় পাঠ পদ্ধতি কয়েক 
ধরণের মেহনত ও অভিপ্রায় দ্বারা গঠন করা 
হয়েছে । এই পদ্ধতিতে পাঁচটি উপকারের সমন্বয় 
ঘটেছে: ১. উর্দূ ভাবার্থ, ২. শব্দের ব্যাখ্যা, ৩. 
বিশুদ্ধ উচ্চারণ, ৪. যথাযথ ইবারত বঝুা ও ৫. 
আরবী বলা ও লিখার যোগ্যতা । 

এভাবে চতুর্থ পাঠ পদ্ধতিও অত্যন্ত গুরুত্ব ও 
বুদ্ধির সাথে তৈরি করা হয়েছে। এটি ভাষা 
শিক্ষার সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ও অত্যন্ত 
সফল পাঠদান পদ্ধতি । সকল উদ্দেশ্য ও 
উপকারীতাকে সমন্বয়কারী । তাতে শিক্ষার্থীরা উর্দূ 
অনুবাদের পরিবর্তে সরাসরি আরবী ভাষায় চিন্তা- 
ভাবনা করে আরবী ভাষা পড়ার, লিখার ও বলার 
যোগ্যতা অর্জন করে । আল্লাহ তাআলা সত্য 
বলেছেন, 


€-55১1১০০৯৫০৪৪৪৯ 
“এবং এই বাস্তবতা স্মরণ রাখ যে, মানুষ নিজ 
পরিশ্রম অনুপাতে ফলাফল লাভ করে ৷ 


জানুয়ারি'১২ 


১৬ বছর পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু 
সাধারণ স্বীকৃত মতে ১৭ বছর পরে । এই অব্দ 
নির্ধারণের আগে মুসলমানেরা বিশেষ বিশেষ 
ঘটনার ভিত্তিতে বছরগুলোর নামকরণ করতেন । 
যথা অনুমতির বছর, ভূমিকম্পের বছর, 
বিদায়ের বছর প্রভৃতি | মহানবী ক্রুজ যখন ইসলাম 
প্রচার করতে শুরু করেন, আরববাসীরা তখন 
হস্তীর বছর থেকে কাল গণনা করছিল। 
হিজরতের বছরটি তারপর হিজরি অন্দের প্রথম 
বছর নির্ধারিত হয়েছিল । মাসগুলো যেমন প্রচলিত 
ছিল তেমনই রইল এবং মহররমকে বছরের প্রথম 
মাস হিসেবে ধরা হলো । সুতরাং হিজরি সনের 
শুরু ধরা হলো ঠিক হিজরতের দিন থেকে নয়, 
তৎপরিবর্তে এই বছরের ১ মহররম থেকে । প্রথম 
দিনটি ছিল জুমাবার, মোতাবেক ১৬ জুলাই ৯৩৩ 
সেলুকেসীয় বছর এবং জুলিয়ান দিনপঞ্জির 


৬২২তম অব্দ | 
শেষ কথা : 


যুক্ত হবে বলে আশা করা যায় । আরও একটি 
বিষয়ে আমাদের মনোযোগ ফেরানো উচিত, তা 
হল-গাণিতিক বিচারে ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট 
লেখকদের খ্যা আশাব্যজক হলেও 
মানোত্তরণের প্রশ্নে বেশ ঘাটতি রয়ে গেছে। 
সচেতনতা, বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ আর 
সমন্থিত চর্চার মাধ্যমে এ দুর্বলতা কাটিঠে উঠা 
সম্ভব । 

নবীন-প্রবীনী লেখক-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের 
নিয়ে দেশব্যাপী বিস্তৃত হোক বুদ্ধিবৃত্তির নতুন 
বলয় । এমন প্রত্যাশার পাশাপাশি বলে রাখি; সে 
স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার আগ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ 
ও স্বতঃপ্রণোদনায় এগিয়ে যাবার উৎসাহ- 
অনুপ্রেরণাই আপাতপ্রাপ্তি ও বর্তমান সম্বল । 
হয়তো বা সুদিন বেশি দূরে নয় । আল্লাহ সকলের 
পরিশ্রম কবুল করুন, সাধনা ও ইখলাসে বরকত 
দান করুন । আমীন! 


লেখক: শিক্ষক, কলামিস্ট ও ভাব্যকার 


মাওলানা জামাল উদ্দিন ঞ্রক্ স্মরণে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 
"মাত গর্ত 
বিশিষ্ট আলিমে দীন, ওয়ায়েয, মুহাদ্দিস মাওলানা জামাল উদ্দিন 
একই স্মরণে একটি সস্মান্রন গ্রন্ত প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া 
হয়েছে । তার সম্পর্কিত স্মৃতি কথা ও নিবন্ধ নিম্ন ঠিকানায় 
প্রেরণের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রতি অনুরোধ করা হলো । 


আহ্বায়ক 


মাওলানা জামাল উদ্দিন 


স্থৃতি সংসদ 
বাতেন মার্কেট, হরিষপুর, সন্ধীপ, চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৫-২৮২০৩৫ 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 
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মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


ইতিহাস-এঁতিহ্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন এক জনপদ 
কক্সবাজারের রামু উপজেলা । যুগে যুগে এই 
জনপদে বিরল প্রতিভাধর আলিম, কামিল পীর- 
মশায়েখ, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও 
শিক্ষাবিদসহ অসংখ্য গুণীজনদের আবির্ভাব 
ঘটেছে। যারা নিজেদের মেধা-মননশীলতা ও 
বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে আজীবন মানবতার 
কল্যাণে ব্রতী হয়েছেন । তেমনই এক ক্ষণজন্মা 
মনীধীর নাম কবি আইনুদ্দীন পণ্ডিত । তিনি 
ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি। রামু 
উপজেলার উমখালী গ্রামের এতিহ্যবাহী এক 
মুসলিম পরিবারে অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন এক 
শুভলগ্নে জন্মেছিলেন এই মনীষী । 

উপমহাদেশের এঁতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন দীনি 
শিক্ষাকেন্ত্র দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম 
জমানার কৃতি ছাত্র এবং তৎপরবর্তী সময়ে সেই 
দারুল উলুম দেওবন্দে শায়খুল হাদীস পদের 
জন্য আমন্ত্রিত বাংলার সৌভাগ্যবান আলিম 
মাওলানা মুহাম্মদ রামুভী ঞরক্ছি কবি আইনুদ্দীন 
পণ্ডিতের সুযাগ্য পুত্র । 

উল্লেখ্য বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা 
মুহাম্মদ রামুভী এরই কিংবদন্তিসম একজন প্রাজ্ঞ 
আলিম । তিনি হাকীমুল উম্মাত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানভী এঞ্রক্ষছ-এর নিকট হতে সরাসরি 
খিলাফত লাভে ধন্য হন। মাসিক আত-তাওহীদ 
সম্পাদক ডভ. আ. ফ. ম খালিদ হোসাইন রচিত 
থানভী এঞরক্ষ-এর জীবনী গ্রন্থে তার খলিফা 
হিসেবে মাওলানা মুহাম্মদ রামুভী এপরক্ছ-এর নাম 
রয়েছে। 

ইসলামী জ্ঞানের সুপন্তিত এই আলিম সম্পর্কে 


ধলার প্রথিতযশা এ মনীষীর পিতা কবি 
আইনুদ্দীন পণ্ডিত বিরচিত 'রত্সালাপ' ও 
“লোভোদ্যান, নামক দু'টি পুথিগ্রন্থের সমৃদ্ধ 
পাখুলিপি রয়েছে বলে পারিবারিক সুত্রে জানা 
যায়। এ প্রসঙ্গে মাসিক আল-হক সম্পাদক 
আল্লামা মুহাম্মদ ফুরকানুল্লাহ খলিল লিখেছেন, 
“আইনুদ্দীন পন্তিত ছিলেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও 
কবি । তার বিরচিত “রত্মালাপ” ও “লোভোদ্যান' 
দু'টি পুথিগ্রন্থের পাণুলিপি উট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মাওলানা রশীদ আহমদের ছেলে মাস্টার মুহাম্মদ 
উদ্দীন তথ্য প্রদান করেন । পাণুলিপিদ্বয়ে তার ও 
তার বংশীয় অনেকের বিশেষত তাঁর গুণধর ছেলে 
মাওলানা মুহাম্মদ রামুভীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
সন্নিবেশিত হয়েছে বলেও মাস্টার মুহাম্মদ উদ্দীন 
জানান [মাওলানা আমজাদ রাহী ঞঞ্ছ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য, 
“সত্যের ধ্বনি" ২০১০, রামু ,পৃ. ৪৯] 
তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, কবি আইনুদ্দীন 
পপ্তিতের এই পারগ্জুলিপি দু'টি তার নাতি মাওলানা 
রশিদ আহমদ সিদ্দিকী /ঞরছ (মাওলানা মুহাম্মদ 
রামুভী এ্ক্ই-এর ছেলে) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 

ধলা বিভাগে জমা দেন । এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
মাওলানা রশিদ আহমদ সিদ্দিকী ঞ্হই-এর প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
একটি চিঠিও প্রেরণ করেন। উট্গ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্যাডে ২৬ 
আগস্ট ১৯৬৯ তারিখে ইস্যুকৃত মাহবুব 
তালুকদার স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে লেখা হয়েছে: 
পপ্রিয়বরেষু, 

যদ আলী আহসান সাহেবের নামে 
প্রেরিত আপনার মরহুম দাদার রচিত পুঁথি 
ও চিঠি পেয়ে আমরা খুশি হয়েছি । মরহুম 


মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খান 
লিখেছেন, “দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম 
জমানার অত্যন্ত কৃতি ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ 
রামুভীর নাম উপমহাদেশের হাদীস চর্চাকারীগণের 
প্রায় সবার নিকট সুবিদিত । প্রখ্যাত এই আলিমে 
দীনসহ বহু সংখ্যক মুসলিম মনীষীদের পদভারে 
ধন্য হয়েছে রামুর মাটি । তাই সঙ্গতকারণেই 
রামুর মানুষের মধ্যে এতিহ্য গ্রীতির সাথে একটি 
উদ্যমী চরিত্রও লক্ষ করা যায় । [এস মোহাম্মদ হোসেন 
সম্পাদিত, “মক্কা মদিনার পথে" ৭, রামু, পৃ. ০৭] 


জানুয়রি”১২ 


আইনুদ্দীনের পুঁথি বাংলা সাহিত্যের 
গবেষণায় বিশেষ সহায়ক হবে । তার 
অন্যান্য পুথি নিয়ে আপনি চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এসে 
আমাদের সাথে দেখা করলে বাধিত হব । 
আপনার যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ আমরা 
বহন করতে রাজি আছি। আপনি এলে 
অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা 
হবে । আশা করি ভাল আছেন । আমাদের 
শুভেচ্ছা জানবেন । 


চিঠিখানা প্রেরণের এক সপ্তাহ পর পুনরায় চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বাংলা বিভাগের প্রধান, 

ধলা সাহিত্যের দিকপাল, ইসলামি চিন্তাবিদ, 
জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান স্বাক্ষরিত 
একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্রও মাওলানা রশিদ আহমদ 
সিদ্দিকী এক বরাবরে পাঠানো হয় । ৪ সেপ্টেম্বর 
১৯৬৯ তারিখে ইস্যুকৃত ইংরেজিতে ওই প্রাপ্তি 
স্বীকারপত্রে লেখা হয়েছে: 
[২০০961৮০0 ড/10]) 0781015 (০ 
10100)15 109117915 (1) 18000091 
8170 [২8018181905 09০9 4১101000117 
[98100100010 এ. 1২99010 
4১1010790 91001006. 
1011980০9৮০ 100110]719 11] ০৪ 
191811160 11) 016 1)01091001610 07 
132105911. 

7১701695017 ১৬71) 4১] 417১৭ 

[7620 07 01০ 12198117617 01130175811 
[001501519 00 01710950105, 01010695015 

[7951 17১910156917, 4. 9. 69 

বিরল প্রতিভাধর এই ব্যক্তিত্বের বিরচিত সমৃদ্ধ 
এই পাণুলিপি দু*টি বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস 
চর্চাকারীদের জন্য নিয়ামক উৎস হিসেবে কাজে 
আসবে বলে বিজ্ঞ গবেষক ও সাহিত্যিকরা 
অভিমত প্রকাশ করেন। শুধু তা নয়, এই 
তথ্যবহুল পাণুলিপিদ্বয় সংগ্রহপূর্বক গ্রন্থাকারে 
ছাপানো হলে কীর্তিমান মনীষী মাওলানা মুহাম্মদ 
রামুভীর জীবন চরিত সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য- 
উপাত্তসহ বহু গুরুতৃপূর্ণ ইতিহাস-এঁতিহ্য জানা 
যাবে বলে আশা করা যায় । 
তবে শেকড় সন্ধানী এ উদ্যোগের জন্য প্রয়োজন 
তার উত্তরসূরিদের আন্তরিক প্রচেষ্টা; সেই সাথে 
চিন্তাশীল গবেষক, লেখক ও সাহিত্যিকদের মহৎ 
প্রয়াস এবং সাহিত্য, গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা 
বা প্রতিষ্ঠানের যুগান্তকারী পদক্ষেপ । এভাবে 
এগিয়ে আসলে কালের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া 
অনেক ইতিহাস-এতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে- 
ইনশাআল্লাহ । 


লেখক: রৃগ্ব সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণ। পরিষদ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর 
কবিতায় বহুমাব্রিকতার 
শৈল্পিক সৌকর্ষ 


কাজী সাঈদুল হক 


“এ সময়ের তরুণ কবিদের মধ্যে যাদের সম্ভাবনা 


ক'দিন কবিতার হাট তার খুব প্রিয় ছিল/ এখন 


আমাকে আশান্বিত করেছে মাহমুদুল হাসান 
নিজামী তাদের মধ্যে প্রধানতম | তার কবিতার 
প্রেম, প্রকৃতির এবং দেশপ্রেম বিচিত্র শব্দ সম্ভার, 
উপমায়, উৎপ্রেক্ষায় ভাষারপ গ্রহণ করেছে । এ 
ধরণের কবিরাই শেষ পর্যন্ত আধুনিক বাং 


জিনিস, যা কবিতার শব্দের মতোই কবির নিজস্ব 


তার চায় অন্যকিছু, হার্সিং বার্ডের নতুন বাড়ি/ 
জাপানের নবীনতম মডেলের যান/ কবিতার হাটে 


চরিত্রে চিহ্ত । এ তরুণ কবি তাই ছন্দকে 
চালিয়েছেন একেবারে নিজস্ব ধারায় | ছন্দ কবির 


সুর বণিক এখন খুব বেকায়দায়/ প্রিয়তমা 


বাহন নয় তবে ব্যক্তিত্ব বলে ধরে নিয়ে একই ছন্দ 


ভেবেছিল, কবিতার হাটের বণিক/ বিল গেটস'র 
সমযাত্রী ৷ 


কবিতায় নতুন কিছু যোগ করবেন বলে আমার 


দিনযাপনের একসময় কবি নিজামীর কাছে মনে 


দৃঢ় আস্থা আছে । মাহমুদুল হাসান নিজামী মূলত 


হাত থাকে, এই জীবন প্রতীক্ষার ফ্রেমে বন্দি। 


প্রেমের কবি হলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত 


আর এই প্রতীক্ষার ভেতর তিনি বুনে দিতে 


রোমান্টিক । তার শব্দ যোজনা আন্তরিক ৷ তার 


চেয়েছেন শিল্পসৃষ্টির বাজ। কি নিপুণ তার 


উপমা আমার মতো বয়োবৃদ্ধ কবির মনেও পুলক 
সৃষ্টিতে পারগম হয়েছে । সবচেয়ে বড় কথা, 
মাহমুদুল হাসান নিজামীর ছন্দের প্রতি নিষ্ঠা এবং 
গতি প্রবণতা তাকে অন্য অনেক কবি থেকে 


শিল্পসৃষ্টি আর শিল্পমান! প্রতীক্ষার হাতখানি' সে 


আলাদা আলাদা হয়ে ধরা দেয় কবিতে কবিতে । 
কবি মাহমুদুল হাসান নিজামীর ছন্দের সাথে 
জীবনের যোগ “অশরীরী ঝড়” দারুণ ঝড় 
তুলেছে- “বিন্দু কণা সিন্ধু হল নদী সাগর জল/ 
হদয় মাঝে স্রোতধারা অশ্রু টলমল/ আকাশ 
থেকে বৃষ্টি নামে অশরীরী ঝড়/ আঁতকে ওঠে 
হৃদয় জমিন ভাঙ্গে মনের ঘর... 1 


কথায় স্মরিয়ে দিচ্ছে প্রতীক্ষার প্রহর 
বিষাদময়/ তবুও প্রতীক্ষার আলো আশ্বস্ত করে/ 
নবীন স্বপনের দিগন্ত সিঁড়িতে / কেউ কেউ অধীর 


স্বতন্ত্র করে তুলেছে । এই মন্তব্য এপার বাংলা 
ওপার বাংলার শ্রেষ্ঠতম আধুনিক কবি এবং 


আসলে কবি মাহমুদুল হাসান নিজামীকে শুধু 
প্রকৃতি আর প্রেমের কবি বলে চালিয়ে দেয়া যায় 
না। প্রেমের বহু শ্রেণী বিন্যাসের মাঝে তিনি 


উচ্ছ্বাসে জ্বলে মরে/ প্রতীক্ষা এক বর্ণিল সকালের 
জন্য/ প্রতীক্ষা যবনিকা অতিক্রম করে/ একটি 


ংলাদেশের এ সময়ের প্রধান কবি আল- 


কোলাহল মুখর দিবসের জন্য/ ...অমর এক 


মাহমুদের । উট্টগ্রামের শক্তিমান কবি জ্যোতির্ময় 
নন্দী এ কবি হৃদয়কে আবিষ্কার করেছেন দ্বিমুখী 


প্রতীক্ষার কাছে/ আমার সবসময় অবরুদ্ধ হয়ে 
পড়ে/ প্রত্যাশী কারারন্ধ প্রতীক্ষার ঘরে/ কাজ্ফিত 


স্রোতধারায় । হৃদয়কে হদয় সাগরের কোলে 


কোন ক্ষণের আশায়/ প্রতিদিন শুধুই প্রতীক্ষা 


ফেলে দুটি বিভক্তির চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন 


হাতছানি দিয়ে যায় | 


জ্যোতির্ময় নন্দী । প্রকৃতি ও 'প্রেমের'-এ দুয়ের 


আবার কেবল শিল্পের জন্যই তিনি শিল্প সৃষ্টি 


কৰি মাহমুদুল হাসান নিজামী | একই সাথে ড. 


করতে চাননি । চেয়েছেন শিল্পের কাছাকাছি 


মাহফুজ পারভেজ এ কবিকে তার কলমের 


থাকতে । পৃথিবীর প্রকৃতির সব শিল্প সৌন্দর্য্যকে 


তুলিতে তুলে এনেছেন বহুমাত্রিক সাহিত্য সাধনার 
নিরন্তর ঝর্ণাধারা হিসেবে | সত্যিই তাই! কি নেই 


নানা কৌণিক অবস্থান থেকে না দেখে পল্লী 
প্রিয়ার আঁচলে চমতকার আঁচড় দিয়েছেন তিনি । 


তার জীবনে | ছড়া, কবিতা, গল্প, গান সবই 
ংলা সাহিত্যের স্রোতধারার এক মোহনায় এনে 
জমা করেছেন জীবনের চৈতন্যবোধ শরীরে । 
সবসময় দার্শনিক কিংবা একজন পুরোদস্তর 
গবেষকের মতো নির্লিপ্ত হাসি ঝুলিয়ে রাখেন 
মুখের কিনারে | নিজের কথা বাদ রেখে নিজেরই 


ধরিত্রীকে প্রিয়ার কাছে রেখে সেখান থেকে আপন 
ভাবনায় চলে যাওয়া এতো এ কবির পক্ষেই 
সম্ভব | “হিমালয়ের উচ্চতা ছাড়িয়ে গেছে প্রিয়ার 
হাসির উচ্ছ্বাস/ হাওরের ছলছল টলমল জলে 
লুকিয়ে আছে আমার কত অভিলাষ/ ...কোথাও 
খুঁজি নাই এমনতো নাই তাহারি খোজ/ বং 


এই সময়ে অবহেলিত সাধারণ জনমানুষের 
পাশাপাশি সমসাময়িক কৰি ও সমালোচকদের 
জন্য একটা কিছু গড়ে দিতে চেয়েছেন বারবার । 
“কবিতার হাট" কবিতায় সে কথায় যেন জানাচ্ছেন 


নদীর তীরে আড়িয়াল খার বাংলার জনজদে অনন্ত 
রোজ/ আইফেল টাওয়ার অথবা সাইবেরিয়ার 
দুর্গম অঞ্চলে/ ধরিত্রীর মুখ দেখেছি আমি 
আমাজান জঙ্গলে পল্লী প্রিয়ার আঁচলে ।' (ধরিত্রীর 


কবি__ “... কবিতার ছন্দে প্রিয়তমার পেট ভরে 


প্রিয়ার আঁচলে) কৰি মাহমুদুল হাসান নিজামীর 


না/ তার চায় মখমল জৌলুসের হাট/ কবিতার 


জীবনের গভীরেও ছন্দের তান টের পাওয়া যায় । 


হাটের বেচাকেনায় প্রচুর বাণিজ্যিক ঘাটতি/ প্রথম 
জানুয়ারি'১২ 


আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, “ছন্দ এমন 


একজন প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমিক | এখানেও তিনি 
মনেপ্রাণে একজন কবি । এই একজন কবির কাছে 
দেশ, জনাস্থান সবসময় সবকিছুর মধ্যে মধ্যমণি । 
এমনকি! পবিত্র জায়নামায তুল্য । হাজারো 
অতৃপ্তি, অপ্রাপ্তি ও অশান্তির মাঝে দেশই যেন 
তার লেখার মূল উপজীব্য, জীবনাদর্শ । তাই কৰি 
মাহমুদুল হাসান নিজামী দেশ প্রেমের পরীক্ষার 
খাতায় উত্তর লিখছেন এভাবে-“ শকুনের কালো 
চোখ আমার মৃত্তিকায়/ ঘাতকের থাবায় বিক্ষত 
সবুজ নিসর্গ গিরিকায়/ শ্যামলী নিসর্গ অপরূপা 
পর্বত কারুকাজ/ এইতো শোভিত স্বদেশের অঙ্গ 
আমার পবিত্র জায়নামায/ শির দেব, খুন দেব, 
দেব না- বিন্দু কণা মাটি ছাড়/ আমার পর্বত 
আমার ঠিকানা আমার পাহাড় আমার বাংলার ৷ 
কতটা কঠিন আত্মবিশ্বাস থাকলে স্বদেশের প্রতি 
ইঞ্চি জায়গার ব্যাপারে খুন দেবার মত বলিষ্ঠ 
উচ্চারণে শক্রর হৃদয়ে কম্পন ধরিয়ে দিতে 
পারেন । আসলে রক্তে যার প্রতিক্ষণ খেলে 
কাব্যকলি, সৃষ্টিতে যিনি সৃজন পোকার আসনে 
আসীন, উপমা কুড়িয়ে যিনি শিল্পের কীচামাল 

্রহ করেন, সেই তিনি কবি মাহমুদুল হাসান 
নিজামীর সাহিত্য শিল্পের এমন একক ও বিস্তৃত 
কাজের পরতে পরতে নিবিড় কুশলতা ছুঁয়ে যায় 
একবার, বহুবার, বারবার । 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


টি 


মি।ডি।য়া।-জ।গ।ত 


ত্আজন সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় আলিমদের অংশগ্রহণ 


প্রয়োজন প্রাটফরম, উদ্যোগ 
ও পৃষ্ঠপোষকতা 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুললাহ 


সাহিত্যের মধ্য দিয়েই এক একটি জাতি তার অন্ত 
নিহিত ভাবধারা প্রকাশ করার সুযোগ 
পায় ।...হরহামেশী এ কথা বলা হয়, ধর্মের 


শীল মানুষের কাছে পরিস্কার | এ সম্বন্ধে বরেণ্য 
চিন্তাবিদ, বিদগ্ধ গবেষক, বিচারপতি (সাবেক) 
তকী ওসমানীর একটি আশাবাদমূলক মন্তব্যের 


আওতায় সাহিত্যের বিকাশ ও প্রতিভার স্ফুরণ 
সম্ভব নয়-কারণ প্রতিভার বড় গুণ হলো বৈচিত্র ও 


কাজ করে চলেছেন নিবিড়ভাবে | বাংলা ভাষার 
নেতৃত্বে আলিমসমাজের অধিষ্ঠানে তাদের ভূমিকা 
একটি টেকসই ভিত রচনা করতে পারে । 


সারবত্তা মোটামুটি এরূপ : আল্লাহ যাদের 
মেধাগত নেতৃত্ব দানের সুযোগ দিয়েছেন । তারা 


অস্বীকার করার নেতিবাচক বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি । 
আসলে সার্বজনীন ধর্মের মূল্যবোধ বাস্তবে কাজে 


একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতিকে ভদ্বতা ও 


ব্যক্তিগত উদ্যোগ, অসামান্য ত্যাগ ও সযত্র 
পরিচর্যায় নতুন প্রজননের ভেতর থেকে এক ঝাঁক 


চারিত্রিক উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারেন । 


যাচ্ছেন লব প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ আলিম 


লাগানো হলে এই বৈচিত্র মৃতকল্প হয়ে যাবার 


আর মানবতার এ খেদমতের জন্য জাতির সকল 


ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ'র মতো 


কোনও কারণ নেই। আদর্শিক কার্যক্রম 
রূপায়ণের মধ্যে সাহিত্য একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছে। সাহিত্য মানুষের 
সংবেদনশীল প্রেরণার অন্ততম শ্রেষ্ঠ বাহন । 


কীর্তির সাওয়াব সংশ্রিষ্টদের আমলনামায়ও লেখা 
হবে । সাহিত্যসেবা ও সাংবাদিকতার পরিসরে এ 


কেউ কেউ । ভাষা ও সাহিত্যের সমরাঙ্গনে 
প্রতিভাবান অথচ কঠোর নীতিনিষ্ঠ ও একেবারেই 


কাজটির সুযোগ সমধিক । কারণ আজকের 
পৃথিবীতে গণমাধ্যম_-হোক তা মুদ্রিত কিংবা 


প্রচারবিমুখ মানুষ গড়ার এমন কারিগদের নেতৃত্ 
জাতির বড় বেশি প্রয়োজন | দাওয়াতে দীনের 


সৃজনশীল মহৎ সাহিত্যের মধ্যে প্রধানত 
অনুভূতিও আনন্দ এবং মানবিকতা ও ইনসাফের 
বাণী স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠে । 

উপরিউক্ত কথাগ্তলো দেশের একজন শীর্ষ 
শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. হাসান 
জামানের | তার পর্যবেক্ষণে সাহিত্যের অবয়ব 
চিত্রিত হবার পাশাপাশি এর মেজায, আবেদন, 


বৈদ্যুতিক__স্েফ সংবাদের বাহন থাকেনি; 


বিস্তৃত ক্ষেত্রটিতে প্রাণপ্রাচূর্ষের সঙ্গে আত্মা ও 


শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, মননশীলতা, বিনোদন, 
গবেষণা ইত্যাদি সব কিছুরই এক শক্তিশালী 
ক্ষেত্র, বাহন ও হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। 


আদর্শের সুনিবিড় বন্ধন অতি আবশ্যক । সৃষ্টিশীল 
সাধনায় ব্যাপৃত আলিম-লেখকদের এই অংশটির 
কাছে তাদের একান্ত রুচি ও মানসপ্রবণতার 


বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন ধরে চলতে থাকা ব্যক্তিক 
ও সামষ্টিক ভাবনাটি যখন প্রায় ঝিমিয়ে পড়ছিল 
ঠিক এমনি সময়ে দৈনিক আমার দেশ'র ১৮ 


প্রভাব ও চরিত্রের ইশারা প্রকাশমান | অন্যদিকে 
সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়া বস্তত তথ্যপ্রবাহ ও 


বাইরে প্রত্যক্ষ কোনও ভূমিকা হয়তো প্রত্যাশা না 
করাই ভালো । এ ক্ষেত্রে যার যার অবস্থান থেকে 
সহযোগিতা ও সমন্বয়ের দিকটি গুরুত্ব পাওয়া 


অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত গওহরপুরী ফাউন্ডেশন 
এর এক আলোচনা সভায় পত্রিকাটির সহ- 


গণযোগাযোগের নাম হলেও সাংবাদিকতার 


সম্পাদক শরীফ মুহাম্মদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি 


উদ্দেশ্য কেবলই তথ্য সরবরাহ ও নিছক তাজা 


পড়ে আলোড়িত হই | ফলে বিষয়টিতে নিজ ও 


সংবাদ তৈরি করা নয়, বরং একদিকে সঠিক তথ্য 


সমমনা অগ্রজ-অনুজদের কিছু ভাবনার 


ও সংবাদ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অবগত করা 


প্রতিপাদ্যসার তুলে ধরার তাগিদ অনুভব 


যেমন সাংবাদিকের মৌলিক দায়িত্ব; অন্যদিকে 
(প্রত্যেক সংবাদ শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিছক 


করলাম । 
কাজটির তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে 


সংবাদমাত্র হলেও) প্রকৃতপক্ষে তার উদ্দেশ্য 
হলো, কোনও কাজ করা বা না করার প্রতি 
পাঠকদের উৎসাহ প্রদান করা। ...সুতরাং 
পরোক্ষভাবে যথাসময়ে সংবাদ পরিবেশন ভালো 
কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধেরই নামান্ত 
র। কুরআনে সত্যের প্রতি আহ্বানকারীদের 
(দা'ঈ)-'র জন্য বর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 
একজন সাংবাদিকের জন্য প্রযোজ্য । অতএব 
ংবাদিকতায় আলিমদের অংশগ্রহণ ইহ ও 
পরজাগতিক উভয় বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ । 
আজকের আলোচনা সাহিত্যচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তিক 
কর্মতৎপরতা ও সাংবাদিকতাকে ব্যক্তিগত আগ্রহ, 
শখ ও নিজস্ব রুচিশীলতা ছাপিয়ে পেশাদারিত্ের 
পর্যায়ে গ্রহণ প্রসঙ্গে । 
এ পেশার নৈতিক তাৎপর্য, সংবেদনশীলতা ও 
তার মহৎ উদ্দেশ্যের দিকটা সাধারণভাবে চিন্ত 


জানুয়রি'১২ 


একমত হয়েও তা বাস্তবে রূপায়িত হবার পথে 
প্রতিকুলতাগুলো শনাক্ত করার পাশাপাশি 
আমাদেরকে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে বলে 
মনে করি । সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অঙ্গণ এবং 
পেশাদারিত্ের দৃষ্টিকোণে আলিমদের জন্য পথটি 
তুলনামূলক অসমতল বা অমসূন; নানা কারণে । 


রুচি ও মানসপ্রবণতা 

মানুষের অভিরুচি, পছন্দ ও মানসপ্রবণতায় 
বৈচিত্র একটি স্বাভাবিক বিষয় । মেধাবী ও 
প্রতিভাবান আলিমদের যে অংশটি লেখালেখির 
সঙ্গে নিজেকে মোটামুটি সম্পৃক্ত রেখেছেন, 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে উচ্চতর 
গবেষণা কর্মে নিয়োজিত । সংখ্যায় বেশি না 
হলেও আলিমদের মধ্যে কিছু প্রতিশ্রতিশীল 
লেখক রয়েছেন, মৌলিক রচনাকর্মে যারা নিরন্তর 


উচিত | 


উদ্যোগ, প্রাটফরম ও পৃষ্ঠপোষকতা 
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সারাদেশের ইসলামি 
ভাবাপন্ন লেখকদের বৃত্তান্ত ও লেখালেখি 
সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও ইসলামি লেখক অভিধান 
প্রকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র হলেও একটি 
সামষ্টিক কার্যক্রমের উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। 
পদক্ষেপটি প্রশংসনীয় বটে, তবে এর 
ধারাবাহিকতা ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আমরা 
আর বেশি কিছু জানতে পারিনি । রাজধানী ঢাকার 
বাইরে দেশের বিভাগীয় শহরগ্ডলোতে কালে-ভদ্রে 
কতিপয় লেখক ফোরাম গঠন ও তাদের 
কর্মকান্ডের খবর পাওয়া গেলেও এখনও 
ব্যাপকভিত্তিক শক্তিশালী প্রাফরম আর 
প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আলিমদের 
সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় পেশাদারি পর্যায়ে 
আশানুরূপ উত্তরণ ঘটেনি । এ ধরনের কোনও 
প্লাটফরম সৃষ্টির উদ্যোগ-আয়োজন কখনও যদি 
আলোর মুখ দেখে সে ক্ষেত্রে ইন্টারনেটভিত্তিক 
বিভিন্ন রগের তরুণ লেখকদেরকে শামিল করা 
গেলে সে উদ্যোগে নবতর গতি ও নতুন মাত্রা 
[বাকি অংশ দেখুন: পৃ. ২৫-এর কলাম: ৩-এ] 
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হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে “কাসাসুল আওয়ালীনা 


করার নির্দেশ দিলেন । তাদেরকে ধমকী দিয়ে 


মাওয়ায়িযুল আখারীন* অর্থাৎ পূর্ববর্তী মনীষীদর 


বললেন, সরকারি অর্থ দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থে 


কাহিনী পরবর্তীদের জন্য উপদেশ । ইসলামের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, সাহাবা 
ও পরবর্তী যুগে এমন কতিপয় মুসলিম শাসক 


ব্যবসা করার তোমাদের কী অধিকার? অপর 
দিকে গভর্নরকেও রাগান্থিতাবস্থায় বললেন, তুমি 
কি প্রত্যেক মুসলমানের ছেলের সাথে এরূপ 


অতিবাহিত হয়েছেন যারা কুরআন-সুন্নাহ 
আলোকে দেশ পরিচালনা করেছন এবং 
শাসনকালে এমন কতিপয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যা 
পরবর্তী শাসকদের জন্য শিক্ষণীয় ও দেশ 
শাসনের ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ রূপে পরিগণিত । 
বর্তমান মুসলিম জাহানের শাসকগোষ্ঠি তাদের 


সহানুভূতি পূর্ণ আচরণ কর? না খলীফার পুত্র 
হওয়ার কারণে তাদের সাথে এরূপ আচরণ 
করেছ । তোমার এই আচরণ নিঃসন্দেহ সমতা ও 
ন্যায়ের খেলাফ । সুতরাং ভবিষ্যতে এমন আচরণ 
করলে তোমাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে । 

তিন. চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ঞঞক্ষ-এর মেয়ে 


সেসব আচারণ অনুসরণ করলে নিঃসন্দেহে 
সর্বক্ষেত্রে দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হবে এবং সুখ 
শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বর্গে পরিণত হবে । 

এক. মহামানব হযরত মুহাম্মদ শ্র্-এর পর 
সৃষ্টির সেরা মানুষ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত 


হযরত উম্মে কুলসুম কট জানতে পারলেন যে, 
বায়তুল মালে একটি অতি চমৎকার হার জমা 
হয়ে পড়ে আছে । কোন একটি বিশেষ উৎসর 
উপলক্ষে তিনি বায়তুল মালের জিম্মাদারের কাছ 
থেকে উক্ত হারটি ধার নিয়ে তা গলায় পরে 


আবু বকর সিদ্দীক রক খলীফা নির্বাচিত হওয়ার 
পরেও নিয়মানুসারে ফজরের নামাধের পূর্বে উম্মে 


উৎসবে গেলেন । খলীফা এ খবর জানতে পেরে 
মেয়েকে ডেকে পাঠান | তার ওপর রাগান্বিত হয়ে 


আয়মানের বাড়িতে গিয়ে তার ঘর ঝাড়ু দিতেন । 


বলেন, বায়তুল মালের এই আমানতি হার 


তার জন্য কুপ থেকে পানি এনে দিতেন, আর 


ব্যবহার করার তোমার কোন অধিকার নেই । তুমি 


তার উটের দুধও দোহন করে দিতেন । কারণ 


কেন ব্যবহার করেছ? এ দিকে বায়তুল মালের 


বার্ধক্যজনিত কারণে হযরত উম্মে আয়মান 


জিম্মাদারকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুমি প্রত্যেক 


ৃষ্টিহীন ছিলেন এবং অভাবের কারণে চাকর- 
চাকরানী রাখার সামর্থও তার ছিল না। 
দুই. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর এক 


মুসলিম মেয়ের সাথে এমন আচরণ কর? না 
খলীফার মেয়ের সাথে এমন সহানভূতিপূর্ণ 
আচরণ করেছ! তোমার এই আচরণ ন্যায়ের 


তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী শাসনকর্তা 
ইরাকের গভর্নর রাজস্ব বাবৎ উসুলকৃত অর্থ 
সেসময়কার কেন্দ্রীয় রাজধানী মদীনায় প্রেরণ 
করার প্রতিজ্ঞা করলেন । তখন খবর পেলেন যে, 


পরিপন্থি ভবিষ্যতে কখনো এমন আচরণ করবে 
না। 


পঞ্চম খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয প্রা 
একবার সরকারি কাজে আত্মনিয়োজিত ছিলেন । 
রাতের বেলা সরকারি তেলে বাতি জ্বলছিল। 
অন্দরমহল থেকে তার স্ত্রী এসে ঘর-সংসার 
বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেন । তখন 
খীলফা বাতি নিভিয়ে দেন। এতে স্ত্রী একটু 
অসন্তুষ্ট হলেন। সত্য ও ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক 
খলীফা তাকে বুঝিয়ে বললেন, যতক্ষণ আমি 
ততক্ষণ সরকারি খরচের আলো আমার ব্যবহার 
করার অধিকার ছিল । আর যেহেতু এখন আমার 
পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে । ঘর থেকে 
ব্যক্তিগত বাতি নিয়ে এসো । ব্যক্তিগত কাজে 
সরকারি বাতি ব্যবহার করার আমাদের কোন 
অধিকার নেই । 

ভারত বিজয়ী সুলতান মাহমুদ গজনবী | তার 
দরবারে এক গরিব ব্যক্তি এই অভিযোগ নিয়ে 
এসে যে, প্রায়ই রাতের বেলা কোন এক ব্যক্তি 
তার ঘরে প্রবেশ করে । সে তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর 
থেকে বের করে দেয় এবং তার স্ত্রীর কাছে শুয়ে 
পড়ে । অভিযোগ শোনামাত্রই সুলতান উত্তেজিত 
হয়ে বললেন, “আচ্চা আমার সম্াজ্যে এই 
দুঃসাহস? তিনি মজলুম আভযোগকারীকে 
সম্বোধণ করে বললেন, “ভবিষ্যতে যখনই সেই 
দুবৃত্ত আসবে তখনই এসে আমাকে সং 
দেবে ” আর দারবানকে সম্বোধন করে বললেন, 
“এই ব্যক্তি আসা মাত্রই কালবিলম্ব না কার তাকে 
আমার কাছে নিয়ে আসবে ৷, পরের দিন ওই 


হযরত আবু হুরায়রা ঞ্ক্ট হতে বর্ণিত হাদীসে 


খলীফার দুই পুত্র বাগদাদে অবস্থান করছেন। 


আল্লাহ তাআলা সাত ধরনের মানুষকে তার 


গভর্নর তাদেরকে প্রস্তাব দিলেন রাজস্বের অর্থ 
এখান থেকে উসুল করে তা দিয়ে বাগদাদের 
রাজার থেকে পন্যদ্রব্য ক্রয় করে মদীনার বাজারে 


আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন । তাদের মধ্যে 
সর্বপ্রথম আশ্রয় পাবেন ন্যায়পরায়ন শাসক । 
যেহেতু কিয়ামতের দিন সূর্য অত্যন্ত নিকটে 


নিয়ে বিক্রি করে দিন | লভ্যাংশ ব্যতীত মূল অর্থ 
কেন্দ্রীয় সরকারের বায়তুল মালে জমা করে দিন । 
লাভের অংশ আপনারা ভাগ করুন। এতে 
সরকারের অর্থ বায়তুল মালে পৌছাবে এবং 


থাকবে । কোটি কোটি মানুষের শ্বাস নিক্ষেপে 
বাতাস দুর্গন্ধ মুক্ত হয়ে যাবে । অথচ ঘাম প্রবাহিত 


মাঠে জনতার ঢলে সৃষ্টি ব্যাকুল পরিস্থিতিতে 
আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় কিছুসংখ্যক মানুষকে 


আপনাদেরও আর্থিক উপকার হবে । হযরত 


নিরাপত্তার জন্য আরামের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন । 


ওমরের পুক্রদ্বয় গর্ভনরের পরামর্শ মোতাবেক 
তাই করলেন । এরপর এ খবর যখন হযরত ওমর 


উপরোক্ত মুসলিম শাসকগণই ন্যায়পরায়ণ 
শাসকের বাস্তব উদাহারণ । কেননা জনগণের 


ঞ্্-এর কাছে পৌছা তখন তৎক্ষণাৎ তিনি 
তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং খুব ভর্সনা 
করেন । অতঃপর লাভের অর্থ বায়তুল মালে জমা 


জানুয়ারি*১১ 


বিনিময় স্বরূপ জাগতিক জীবনে ন্যায়পরায়ণ 
শাসকগণেল আশ্রয় খুলে থাকে । পরকালে আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে সর্বোচ্চ মর্ধাদা দান করলেন । 


ব্যক্তি আসামাত্রই দরবান গিয়ে সুলতানকে সং 

দেয় । সুলতান উলঙ্গ তরবারি হাতে তার সাথে 
রওয়ানা হয়ে যান এবং গজনী নগরীর বিভিন্ন গলি 
অতিক্রম করে একটি ছোট বাড়িতে প্রবেশ করেন 
ঘরে প্রবেশ করেই সুলতান প্রথমে আলো নিভিয়ে 
ফেললেন এবং দূর্বত্রকে লক্ষ্য করে সজোরে 
আঘাত করলেন । অতঃপর আলো জ্বালিয়ে নিহত 
ব্যক্তির মুখ দেখে নিলেন এবং মহান আল্লাহর 
দরবারে সিজদা করে নিয়ে মাথা তুলে উক্ত 
অভিযোগকারীর কাছে কিছু আহার্য বস্তু চাইলেন । 
সুলতান বললেন, “যখন তুমি আমার কাছে এই 
দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ করেছ তখন 
থেকে আমি কোন আহার্য বস্ত মুখে দেইনি, আমি 
প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যালিমের মন্তপাত করেই 
আহার করবো । এই জন্যেই এখন তোমার কাছে 
আহার্য চেয়েছি । তখন আমার ধারণা হয়েছিল যে, 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


এ ধরনের যুলুম ও উদ্ধত্যকারী নিশ্চয়ই আমার 
পরিবারের কোন না কোন কুলাঙ্গার হবে । সুতরাং 
আমি এ জন্যই বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলাম, যেন 
তার মুখ দেখে আমার অন্তরে দয়ার উদ্রেক না 
হয় । কিন্তু বাতি জ্বালিয়ে যখন দেখলাম যে, সে 
আমার পরিবারের কেউ নয় তখন আমি মহান 
আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি | কারণ 
আমার বংশ দোষী নয় । | 

সুলতান আবদুর রশিদ গজনবী লাহোরীও বায়তুল 
মাল থেকে এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। 
তিনিও পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন । 
মুসলিম সুলতানগণ মযলুমের ফরিয়াদ তাৎক্ষণিক 
শোনার জন্যে শাহী মহলের বাইরে একটি ঘণ্টা 
ঝুলিয়ে রাখতেন । অতএব যে কোন ফরিয়াদ 
আকৃষ্ট করতে পারতো । অতএব ঘণ্টার শব্দ কানে 
পড়ামাত্রই সম্রাট ন্যায়বিচার করতেন । সুলতান 
ইলতুতমিস এবং সম্রাট জাহাঙ্গীর এই বিশেষ 
ঘণ্টার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন । 

ইসলামী আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার উল্লিখিত মূলনীতি 
(অধিকার) সোনালি যুগের মুসলিম শীসকগণ 
দেশ শাসনের মূল চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ 
করেছিলেন । বর্তমান শীাসনকর্তাগণ তা গ্রহণ 


রা 


নববষে 
মুমিনের অনুভূতি 
হামিদ 


কালের গর্ভে হারিয়ে গেল আর একটি বছর 
জীবনের গাছ থেকে ঝরে পড়লো আরও একটি 
পাতা । বিদায় ২০১১ আগমন নববর্ষ ২০১২। 
তাই ইংরেজি নববর্ষ কে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে 
রাত ১২:০১ মিনিটে "হ্যাপি নিউ ইয়ার" ধ্বনি 
দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে বাংলার তরুণ- 
তরুণীরা । শুরু হয় নাচ-গান, রাজ পথে আনন্দ 
মিছিল, বোমা ফাটানো মদ্যপান, ধনীর দুলাল ও 
বড় লোকের ললনাদের উলঙ্গ নৃত্য, বিনিময় হয় 
“কফ্লাইংকিস* । চলে লুটপাট ও গণহারে ধর্ষণ । এর 
দ্বারা আমাদের সাংস্কৃতিক দেউলিয়াতৃই প্রকাশ 
পায় । নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনা জাগরণ 
থাকলে এবং ইসলামী ভাবধারার প্রতি যত্রশীল 
হলে কোন মুসলমান ও বিবেকবান মানুষ এ 
ধরনের সংস্কৃতির প্রতি লালায়িত হতে পারেনা । 


করলে দেশের আইন শৃংখলা, বিচারকার্য ইত্যাদি 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতো। অরাজকতা, 
অস্থিরতা, ফিতনা-ফাসাদ ও দুর্বলের ওপর 
সবরের জুলুম স্বমূলে বিলুপ্ত হয়ে যেত । অথচ 
সম্প্রতি মুসলিম বিশ্বের শাসন ব্যবস্থার প্রতি 
পরিচিত হলেও তাদের আচার-আচরণ ও 
শাসনকর্মে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী মুলনীতিহ 
প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মূলনীতিই ও 


তাই এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে 
হবে । জীবনের নির্দিষ্ট সীমা থেকে একটি বছর 
অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সামান্য বিষয় নয়, চিন্ত 
শীল-বিবেকবান মানুষের মননে এর সুক্ষ প্রভাব 
পড়াটাই খুব স্বাভাবিক । ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে এর 
গুরুত্ব আরো বেশি । মানুষ তার প্রতিটি কর্মের 
জন্য চিন্তা করবে । ফেলে আসা দিন গুলোর কৃত 
কর্মের ওপরই তার পরিণাম নির্ভর করে । 


মুসলিম সভ্যতাকহে লালন করে । দেশ শাসন 
করে বর্তমানে আমরা আমাদের বাংলাদেশসহ 
বিভিনন দেশে দেখতে পাই সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল 
সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্য সমানভাবে উনুক্ত 
নয় । বরং কোথাও জাতি, কোথাও বর্ণ, কোথাও 
ধর্ম, কোথাও অঞ্চল, কোথাও পেশা, কোথাও 
ভাষা আবার কোথাও দলের ভিত্তিতে সমাজের 
সুযোগ সুবিধা গুলো বৈষম্যপূর্ণভাবে বন্টন করা 
হয় । কোথাও ন্যায় বিচার নেই । প্রতিপক্ষ দমন 


মনে রাখা উচিৎ, ২০০০ ইংরেজির নববর্ষের 
কথা । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্টিফার্্ট নাইট 
উদযাপনে যে কেলেংকারি হয়েছিল, তা আমাদের 
মনে রাখা উচিৎ । বাধন নামের এক ছাত্রীকে 
যেভাবে বিবস্ত্র করে ফেলা হয়েছে তা ভাবতে 
অবাক লাগে । আমি মনে করি যে, বাংলাদেশি 
মুসলমানদের জন্য এটা ছিল কলংক | একটি 
মেয়েকে কলংকিত করা হয়নি । গোটা নারী 


ও তাদের ওপর জুলুম নির্যাতন ও হয়রানিমূলক 
মামলা করণ ইত্যাদিই দেশ শাসনের মূল কর্মসূচি 
রূপে পরিণত হয়েছে । 

অতএব মুসলিম বিশ্বের বর্তমান শাসকগণ 


উল্লিখিত মূলনীতি ও আদর্শের আলোকে দেশ 
পরিচালনা করার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি 
আল্লাহ! মুসলিম শাসকগণকে সুষ্ঠভাবে দেশ 
পরিচালনা করার সুমতি দান করুন । 
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চট্টগ্রাম 


জানুয়ারি*১১ 


জাতিকেই যেন কলংকিত করা হল । পাশ্চাত্য 

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে যে মেয়ে রাত ১২:০১ 
মিনিটে রাস্তায় বের হতে পারে তাকে এমন 
করতে পারে, তবে বাংলাদেশের মতো বিশ্বের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে 
এই ধরণের অঘটন আমাদের ললাটে কালিমা 
লেপন করেছে । যে ছবি বহির্বিশ্বে প্রচারিত 
হয়েছিল তা ১৪ কোটি মানুষের জন্য লঙ্জা ও 
কলংকের | যারা করেছে তারা হল উচ্চতর 
বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রী । যারা দেশ ও জাতির 
ভতিষ্যত কর্ণধার | যারা দেশকে চালাবে, যারা 
প্রশাসনের স্তরে স্তরে বসবে তাদের আচরণ যদি 
হয় এই ধরনের, তাহলে দেশ ও জাতি ওদের 


থেকে কিবা আশা করবে? 
একজন ঈমানদারের অনুভূতি কি হওয়া 
দরকার 


একটি বছরের সমাপ্তি এবং আরেকটি বছরের 
সূচনালগ্নে একজন ঈমানদার আল্লাহ প্রেমিক 
বান্দার অনুভূতি কি হওয়া দরকার । একজন 
আরবি কবি বিষয়টি তার একটি পংক্তিতে খুব 
চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । কবি বলেন- 
মানুষকে আনন্দিত করে দিনের পর দিন রাতের 
পর রাতের আগমন । একটি রাতের প্রান্তে 
দাড়িয়ে একজন মানুষ আনন্দিত হয়, নতুন একটি 
ভোর আসবে, নতুন একটি প্রভাতে সূর্য উদিত 
হবে । নতুন সূর্যোদয়কে দেখার জন্য মানুষ 
আনন্দ চিত্তে অপেক্ষা করে | কিন্তু কবি বলেন যে, 
আমার অনুভূতি একটু ব্যতিক্রম ৷ রাত শেষ 
হওয়ার পরে নতুন এক ভোর দেখার জন্য 
প্রফুল্রচিত্তে আমি অপেক্ষা করতে পারিনা । বছর 
শেষে নতুন আরেকটি বছরকে অভ্যর্থনা জানানোর 
জন্য আমি আনন্দ-উল্লাস করতে পারিনা । আমার 
অন্তরের অনুভূতি হল এটাই, যে দিনগুলো আমার 
শেষ হয়ে গেল তা তো আমার জীবনেরই একটি 

ংশ। আমার জীবনের একটি ক্যালেন্ডার যে 
শেষ হয়ে গেল, আমার জীবনের দালান থেকে 
৩৬৫ দিনের ৩৬৫টি পাথর যেন খসে পড়ে 
গেল । আমার জীবন ছোট হয়ে এল । আমার 
জন্য এতো আনন্দের ব্যাপার হতে পারে না, 
আমার জন্য তা চিন্তার ব্যাপার । আমার হিসাবের 
ব্যাপার । আমার জীবনের একটি বছরকে 
অতিক্রম করেছি । আগামী বছর পদার্পণ করতে 
যাব, আমি গত বছরটি কিভাবে কাটিয়েছি । 
আগামী বছর কিভাবে কাটাব, আমার অর্জন কি? 
এই হিসাব করার সময় ৷ আনন্দ-উল্লাসের সময় 
নয় বরং এই সময়টা হল হিসাব-নিকাশের সময়, 
যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি দুনিয়াতে প্রেরণ হয়েছি, 
সে উদ্দেশ্যকে আমি কতটুকু সফল করতে 
পারলাম, আমার জীবনকে প্রভুর সন্তুষ্টির পথে 
কতটুকু পরিচালিত করতে পারলাম, এই হিসাব 
করার সময় আমার এসেছে । 


হে বিবেকবান! 

মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক (খলিফা) হযরত 
ওমর ক্ষ একবার মিম্বারে দীড়িয়ে খুতবা পেশ 
করছেন, হযরতের বক্তব্য ছিল বাস্তবমুখী ও 
সুন্দর ৷ হযরতের এই বক্তব্য ইমাম তিরমিযী 
বর্ণনা করেছেন, তিনি স্রোতাদেরকে বললেন, হে 
বিবেকবান মানুষ! আমি তোমাদের বিবেককে 
বলতে চাই, “হিসাব চাওয়ার পূর্বে নিজের হিসাব 
করে নাও, তোমার কাজ পরিমাপ করার পূর্বে 
নিজেই নিজের কাজের পরিমাপ করে নাও ।” এ 
বক্তব্যের মর্মীর্থ হল, হে মানুষ একটু পরেই 
তোমাদের হিসাব শুরু হবে, কখন শুরু হবে 
আমরা জানিনা, একটু পরেই শুরু হবে । তবে 
তার আগেই যদি হিসাব খানা করে নিতে পার 
তাহলে তুমি সফল হবে, পাবে মুক্তির ঠিকানা । 
উনুক্ত হবে সফলতার দ্বার | 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


আ।ই।ন।-।আ।দা।ল।ত 


আমাদের দেশে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া 


এডভোকেট এ.এম জিয়া হাবীব আহসান 


শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের প্রকৃত বয়স 
উল্লেখ করা হচ্ছে না। 


এটাই যেন সহজ নিয়ম, এটাই যেন সমস্যার 
সহজ সমাধান । অথচ অপরাধের সাথে জড়িয়ে 
পড়া শিশু-কিশোরদের স্থান সর্বপ্রথম কারাগার 
নয় । সংশোধনাগার বা উন্নয়ন কেন্দ্রে রেখে 
অভিযুক্তদের বিচার করতে হবে । কারাগারে 
পাঠানো যেন কারো লক্ষ্য না হয়। অপরাধের 
সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু, কিশোর-কিশোরীদের 
এজাহার ও পুলিশ ফরোয়ার্ডিংয়ে প্রকৃত বয়স 
উন্লেখ না করায় তারা প্রকৃত আইনে বিচার পায় 
না। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন 
কারাদন্ডের সম্মুখীন হচ্ছে । মানবাধিকার সংগঠন 
বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন- 
বিএইচআরএফ'র একটি তদন্ত টিম কর্তৃক ঢাকা 
সিএমএম আদালতের মামলার নথিপত্র 
পর্যালোচনায় এতদসংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য 
প্রকাশ পেয়েছে । এতে দেখা গেছে, ঢাকা 
প্রকৃত বয়সের সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার এজাহার বা 
পুলিশ ফরোয়ার্ডিংয়ে উল্লেখিত বযসের ব্যাপক 
পার্থক্য রয়েছে । মানবাধিকার নেত্রী এডভোকেট 
এলিনা খান এসব শিশু-কিশোরের প্রকৃত বয়স 
নির্ধারণের জন্য ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের 
আদালতে একটি আবেদন শুনানি করেন । শুনানি 
শেষে বিজ্ঞ আদালত অপরাধের সাথে জড়িয়ে 
জন্য মেডিকেল পরীক্ষার নির্দেশ দেন । মেডিকেল 
পরীক্ষা করার পর দেখা যায় যে, এজাহার বা 
পুলিশ ফরোয়ার্ডিয়ে অপরাধের সাথে জড়িয়ে 
পড়া শিশু-কিশোরদের উল্লেখিত বয়সের সাথে 
মেডিকেল রিপোর্টের বয়সের বিস্তর ব্যবধান । এ 
সংক্রান্তে ১৪টি শিশু-কিশোরের গরমিল প্রমাণিত 
হয় । এর ফলে যে সকল অনিয়ম ও সমস্যার সৃষ্টি 
হচ্ছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো : 
১... মামলার এজাহারে ইচ্ছাকৃত কিংবা 
অনিচ্ছাকৃতভাবে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া 


জানুয়রি'১২ 


২. পুলিশ কর্তৃক শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা ধৃত 
হওয়ার পর তাদের প্রকৃত বয়স নির্ধারণ করে 
পুলিশ ফরোয়ার্ডিংয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে না । 

৩. থানা থেকে প্রেরিত শিশু, কিশোর ও 
কিশোরীদের আদালতে প্রেরণের পর কোর্ট 
হাজত থেকে আদালতে প্রায় সময় বিজ্ঞ 
ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে 
না । অনেক সময় নথি উপস্থাপনের ফলে বিজ্ঞ 
আদালত নথিতে উল্লেখিত বয়স দেখেই 
তাদের জেলহাজতে প্রেরণ করেন । যার 
কারণে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু ও 
কিশোর, কিশোরীদের প্রকৃত বয়স নির্ধারিত না 
হয়ে শুধু এজাহার বা ফরোয়ার্ডিয়ের ওপর 
ভিত্তি করে পুনরায় জেলখানায় প্রেরণ করা 
হচ্ছে। 

৪. অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু, কিশোর ও 


হচ্ছে তাই এক্ষেত্রে শিশু, কিশোর ও 
কিশোরীদের সংশোধনাগার উন্নয়ন কেন্দ্রে রেখে 
ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে । তাদের প্রবেশন, 
প্রবেট, প্যারোলসহ গুডটাইম ল”-এর সকল 
সুবিধা দিতে হবে । দয়া, ক্ষমতা, অনুকম্পা, 
সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাদের জীবনমান উন্নয়নে 
সহযোগিতা দিতে হবে | অন্যথায় মানবাধিকারের 
চরম লঙ্ঘনসহ আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত 
হবে । উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য শিশু ও 
কিশোররা জেলখানায় অপরাধীদের মধ্যে ঢুকে 
যাচ্ছে । বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে কঠোরভাবে 
দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা নিতে হবে । সাথে সাথে এ 
ব্যাপারে বিজ্ঞ বিচারক, আইনজীবী, সাংবাদিক, 
মানবাধিকারকর্মী ও সমাজ সচেতন নাগরিকদের 
যুগপৎ ভূমিকা রাখতে হবে । বিশেষ করে 
অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের 
যেন “কিশোর অপরাধী” বলে আখ্যায়িত করা না 
হয়। সে ব্যাপারে সং্শি-্ট সকলকে সতর্ক 


কিশোরীদের জেলখানায় প্রেরণের পর জেল 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স নির্ধারণের পর দেখা 
যায়, এজাহার ও পুলিশ ফরোয়ার্ডিংয়ে বয়সের 
সাথে জেল কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত বয়সের যথেষ্ট 
পার্থক্য রয়েছে । 


থাকতে হবে । আইনে “নিরাপত্তা হেফাজত' নামে 
কোন জিনিস নেই । সুতরাং নিরাপত্তা হেফাজতের 
নামে কোন নারী, শিশু কিংবা কিশোর কিশোরী 
যেন কারাগারে প্রেরিত না হয়। কেননা এতে 
মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় চরমভাবে | নারী ও শিশু 


৫. আইনের জটিলতার কারণে অতিদ্রুত প্রকৃত 
বয়স নির্ধারণ করে কারাগার থেকে শিশু, 
কিশোর ও কিশোরীদের উন্নয়ন কেন্দ্র 
প্রেরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হচ্ছে । 

যেহেতু ১৯৭৪ সালের শিশু আইন মোতাবেক 

অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া কোন শিশু, কিশোর 

ও কিশোরী কারাগারে আটক থাকবে না। 

তাদেরকে উপযুক্ত সংশোধনাগার উন্নয়ন কেন্দ্রে 

প্রেরণ করতে হবে । বয়সের তারতম্যের কারণে 
জেলখানায় আটক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া 
শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা ন্যায় বিচার থেকে 
বঞ্চিত এবং মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি 
জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে । যার ফলে, অপরাধের 
সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা 
প্রকৃত আইনে বিচার না পেয়ে অনেক ক্ষেত্রে 
মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সম্মুখীন 


অধিকার রক্ষায় আসুন আমরা এঁক্যবদ্ধ হই । 
জাতিসংঘ শিশু সনদ ও শিশু আইনের বিধানমতে 
কোন শিশু-কিশোর জেলহাজতে যাবে না। ১৬ 
বছরের কম অথচ অপরাধের সাথে জড়িত আটক 
শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের প্রবেশনে অথবা 
অভিভাবকের জিম্মায় মুক্তির ব্যাপারে নিলিখিত 
মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করুন | কেননা ওরা 
জেল হাজতে যাবে না । শিশু-আইন ১৯৭৪ ও 
জাতিসংঘ শিশু সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ 
হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন-বিএইচআরএফ কে 
সহায়তা করুন। আপনাদের সহযোগিতা 
আমাদের মানবাধিকার কর্মকাগ্তকে আরো বেগবান 
ও শাণিত করবে । 


লেখক: আইনজীবী, কলাম লেখক ও মানবাধিকার 


ক্মী 
_)॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


মুহাম্মদ সিদ্দিক 


সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহীমকে 


বরদাত্ত করবে না । আমরা তাদেরকে আমাদের 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। 
কারণ এতে আমাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষু্ন হওয়ার 
আশঙ্কা রয়েছে । 
মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ 
বলেছেন, “এ অঞ্চলে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এক 
তরফা সামরিক অভিযান হবে একটি যুদ্ধাপরাধ । 
তারা গুপ্তহত্যায় রকেট অথবা মনুষ্যবিহীন বিমান 
ব্যবহার করলে আমরা এ তৎপরতাকে একটি 
যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করব এবং দেশের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের আইন 
অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো ।” 
মাহাথিরের এই প্রতিক্রিয়া সঠিক । কিন্ত যুক্তরাষ্ট্র 
যেভাবে তার মিত্র দেশগুলোকে উসকিয়ে দিচ্ছে 
তাতে মাহাথিরসহ অন্য মুসলিম রাষ্ট্রনায়করাও 
তোপের মুখে । পপ্রি-এমটিভ" থিউরি ইহুদি 
নেতাদের আবিষ্কার । এখন তা যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রিয়নীতি । ভারত ও অন্যান্য কিছু দেশও তা 
অনুসরণে উদগ্রিব ৷ 

আরব নিউজের সাথে সাক্ষাৎকারে সাবেক 
প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেছিলেন, সন্ত্রাসীরা 
অযৌক্তিকভাবে হামলা চালাচ্ছে । তারা শুধু পাল্টা 
আঘাত হানতে চায়। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসীদের 
ক্ষোভের কারণ অপসারণে পশ্চিমাদের চিন্তা- 
ভাবনা করা প্রয়োজন । তিনি বলেন, কেন বিশ্ব 
গোলযোগ ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
করতে হবে । 

মাহাথির বলেন, সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ বিষয় হচ্ছে 
আমাকে সন্ত্রাসের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে । আমি 
সন্ত্রাসী নই একথা নতুন করে প্রমাণ করতে 
হচ্ছে। 

মাহাথির বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ তেল উৎপাদক 
হচ্ছে মুসলিম দেশগুলো । তারা আন্তর্জাতিক 


ংখ্যা কমতে কমতে এখন প্রায় শতকরা দশ 


হেনস্তা করা যদিও দুঃখজনক, তবুও মালয়েশিয়ার 
সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদকে একজন 


ভাগে নেমে এসেছে । মাহাথির নূর মিসৌরীকে 
ফিলিপিনো হায়েনাদের হাতে তুলে দিয়ে কাজটা 


সফল ও জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক 
ব্যক্তিত্ব বলতে হবে । ফিলিপিনো মুসলিম নেতা 
নূর মিসৌরীকে ফিলিপাইনের হাতে তুলে দেয়া 
তার একটি বিতর্কিত পদক্ষেপ | নূর মিসৌরীকে 


ঠিক করেননি । 


ইস্যুতে প্রভাব বিস্তারে তেলকে অস্ত্র হিসেবে 
কাজে লাগাতে পারে। তিনি বলেন, মুসলিম 
দেশগুলো এঁক্যবদ্ধ হলে গোটা বিশ্বের তেল 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । 


সাবেক এক অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রেলীয় 
টেলিভিশনে বলে ছিলেন, একটি দেশকে অন্য 


তিনি বলেন, মুসলিম দেশে সন্ত্রাসীদের ধর্মের 
সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। অথচ আয়ারল্যাণ্ডের 


দেশের সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলোতে পূর্ব সতর্কতামূলক 


মাহাথির মাললেশিয়া থেকে চলে যেতে বলতে 
পারতেন | ফিলিপিনো মুসলমানদের চোখের পানি 
বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে । স্পেনিশরা যেভাবে স্পেন 
থেকে মুসলমান ও ইহুদি হত্যা ও বিতাড়ন করে, 


হামলা চালানোর অনুমতি দিয়ে জাতিসংঘ সনদ 
₹শোধন করা উচিত | তিনি বলেন যে, তিনি 
অস্ট্রেলীয় পার্শ্ববর্তী এশিয়ার দেশগুলোতে 


সন্ত্রাস এবং জাপানের সন্ত্রাসকে কখনোই ধর্মের 
সাথে যুক্ত করা হয়নি । 

মাহাথির এ কথাগুলো ঠিক । সন্ত্রাসের কারণ না 
খুজে শুধু বোমা ফেললে কোন কাজ হবে না। 


সন্ত্রানবাদীদের ওপর আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত । 


স্পেনিশরা ফিলিপাইনের দ্বীপপ্তলো দখল করে 
মুসলমানদের সঙ্গে একই ব্যবহার করে। 


তিনি বলেন, অন্যান্য দেশেও যাতে অভিন্ন ব্যবস্থা 


ফিলিস্তিন একটি বিরাট সমস্যা ৷ তা সমাধান না 
করেই ইরাকে এল পাশ্চাত্য দখলদারিত্ব । এতে 


নিতে পারে, তার জন্য আন্তর্জাতিক আইন 


ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও  ক্রুনাই 
দারুসসালামের পাশে অবস্থিত ফিলিপাইন ছিল 


পরিবর্তন করা উচিত । তিনি বলেন, এমন সব 
গোষ্ঠী হামলা চালাচ্ছে, যাদের সংশ্লিষ্ট দেশের 


মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ | ম্যানিলাতে ছিল 


সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না । 


মুসলমান সুলতানাত । তাছাড়া সুলতানাত ছিল 
সুলু, ইলোকাও, মিনডারো, পালাওয়ান, 


মালয়েশিয়ার সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী নাজিক 
রাজাক বলেছিলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 


মান্ডইনডানাও প্রভৃতি এলাকাতে | মুসলমানদের 


জানুয়ারি*১১ 


অন্য কোন দেশের হস্তক্ষেপ মালয়েশিয়া কখনোই 


সন্ত্রাস আরও বাড়বে । মাহাথিরের ক্ষোভ, 
মালয়েশিয়াকেও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলা হচ্ছে প্রকারান্ত 
রে। মালয়েশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রীকে মার্কিন 
বিমানবন্দরে অর্ধ-উলঙ্গ করা হলো সন্ত্রাস দমনের 
নামে । 

মাহাথির মুসলমানদের এক্যবদ্ধ হতে বলেছেন । 
তিনি তেল অস্ত্র ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন । 


[| আত্তার্তহীদ ৩২ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


তিনি ইরাক প্রশ্নে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন ডাকতে 
বলেন | কোনটাই হয়নি । 


স্লোগান দিয়ে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা 
শুরু করে । সুতরাং আমার মতে, ১১ সেপ্টেম্বরের 


প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের 


সন্ত্রাসী হামলার মূল ৫৪ বছর আগে ফিলিস্তিনি 


মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির বিজয়ের 


ভূখণ্ড দখলের ঘটনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে 


তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে 
বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের 
স্বার্থেই । 

প্রসঙ্গক্রমে পাশ্চাত্যের কথা এসেই পড়ে । মার্কিন 


ফলে দেশটির সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের উত্তেজনা বৃদ্ধি 


পারে । সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিততে 


নাগরিকদের অবস্থান এখন ওপন্যাসিক জর্জ 


পাবে । কুয়ালালামপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে 


হলে যুক্তরাষ্ট্রকে এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে । 


আলাপকালে তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্বে ইসলামী 
দলসমূহ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বিধায় উভয়ের মধ্যে 
সংঘাত বৃদ্ধি পেতে পারে । 

কায়রোর আল-আহরাম পত্রিকায় এক 
সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেন, 


কিন্তু সে তা করতে ব্যর্থ হয়েছে । 

মাহাথির বলেন, “ইরাকের নেতৃবৃন্দ নয়, বরং 
দেশের জনগণকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে । ইরাকের 
অবস্থা দেখার জন্য আমি আমার স্ত্রীকে সেখানে 
পাঠিয়েছিলাম । সে আমাকে জানিয়েছে যে, 


“যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় প্রতিটি 
মানুষ ক্ষুব্ধ । মার্কিন জনগণ ক্রোধান্বিত এবং 
তারা প্রতিশোধ নিতে চায় । ইসলামী বিশ্বের 


শিশুরা মারা যাচ্ছে এবং মৌলিক চিকিৎসা 
সহায়তা ও খাদ্য ছাড়া অধিকাংশ মানুষ দিন 
কাটাচ্ছে। যুদ্ধ ও অবরোধে ইরাক বিধ্বস্ত । 


জনগণও সমানভাবে ক্ষুন্ধ । কারণ তারা দেখতে 
পাচ্ছে যে, মার্কিন নেতৃত্বাধীণ সন্ত্রাসবাদবিরোধী 


ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 
মারাত্মক ভুল | এতে শুধু ইরাক নয়, গোটা 


লড়াই যতটা না বিন লাদেনের আল-কায়েদার 


মুসলিম জাহানের পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে | এ 


বিরুদ্ধে তার চেয়ে বেশি মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে । 
আমেরিকা ও ইসলামী বিশ্বের মধ্যে বর্তমান 


যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা আরো মার্কিন 
বিরোধী হয়ে উঠবে । এতে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো 


উত্তেজনা নিরসনে আমাদের এটা খুঁজে বের 
করতে হবে কেন সন্ত্রাসীরা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে 
ভয়াবহ হামলায় চালায় ৷ আমার ব্যক্তিগত ধারণা, 


যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়া জেহাদে আরো লোকজন 
গ্রহে সক্ষম হবে । 
মাহাথির বলেন, “স্বেরতন্ত্র সন্ত্রাসবাদের জন্য 


ভবন ধ্বংস এবং লোকজনকে হত্যার বলিষ্ঠ যুক্তি 
না থাকলে সন্ত্রাসীরা এ কাজ করতে পারে না। 


পুরোপুরি দায়ী নয় এবং গণতন্ত্রও অগ্রগতির 
নিশ্চয়তা দিতে পারে না । ইসলামী ও ইউরোপীয় 


দুঃখজনকভাবে আমেরিক এসব কারণ খুঁজে বের 
করতে এবং সেগুলো দূর করতে চরমভাবে ব্যর্থ 
হয়েছে । 

মাহাথির বলেন, “ইসলামী বিশ্বে আমরা খুব 
জোরালোভাবে বিশ্বাস করি যে, ফিলিস্তিন 


দেশগুলো শত শত বছর স্বৈরতন্ত্রের আওতায় 
ছিল। কিন্তু এ সময় সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়নি । 
আমি মনে করি যে, ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহসহ 
ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড জবরদখল এবং বিগত ৫০ 
বছরের এ সংকটের নিম্পতি না হওয়ায় 


সংকটের মধ্যে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের কারণ 
নিহিত রয়েছে । এঁতিহাসিকভাবে এটা সত্য যে, 


সন্ত্রাসবাদী হামলা চলছে এবং পাশ্চাত্য ও 
ইসলামী বিশ্বের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।' 


মুসলমানরা ইহুদিদের সঙ্গে বরাবরই শান্তিতে 


মাহাথির বলেন, “১৯৯৭ সালে মার্কিন ইহুদি 


বসবাস করছে । ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার 


ফটকা ব্যবসায়ী জর্জ সরোস মালয়েশিয়ার মুদ্রা 


সম্পর্কের চেয়ে ইহুদি ও মুসলমানদের সম্পর্ক 


বাজারে আঘাত হানে । এ আঘাত এমন মারাত্মক 


অনেক ভালো ছিল । ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইল 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে এ সম্পর্কে অব্যাহত ছিল । 
ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখল এবং দখলিকৃত ভূখণ্ডে 


ছিল যে, মালয়েশিয়ার মুদ্রা রিংগিতের মান পড়ে 
যায় । আমি তার সমালোচনা করায় সে আমাকে 
প্রাইম মিনিস্টার না বলে প্রাইম মনস্টার (প্রধান 


ইউরোপীয় ইহুদিদের বসবাস করার জন্য 


দানব) বলে আখ্যায়িত করে । কারণ, আমি আন্ত 


আগমনের মধ্যেই পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে 


্জাতিক মুদ্বা বাজারে মৌলিক নীতিমালা পরিবর্তন 


সন্ত্রাসবাদের বীজ উপ্ত রয়েছে । অধিকাহ 


করার আহ্বান জানিয়েছিলাম । আমি বৈদেশিক 


মুসলমান বিশ্বাস করে যে, ফিলিস্তিনি জনগণের 
স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে এবং ইসলামী বিশ্বকে 
উপেক্ষা করে ইহুদিদের কাছে উপহার হিসেবে 
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড তুলে দেয়া হয়েছে । অন্য কথায়, 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল করে 
সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইউরোপের 
নিজস্ব সমস্যার নিষ্পত্তি করতে চেয়েছে । শুধু 
তাই নয়, পাশ্চাত্য ইসরাইলকে অস্ত্রসঙ্জিত করার 


মুদ্রার ঝুঁকি পরিহার এবং বিশ্বায়নের তাণ্ডব থেকে 
মুসলিম দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও সম্পদ রক্ষায় 
গোল্ড দীনার চালু করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম ।' 
তিনি বলেন, “আপনার হয়তো জানা থাকতে পারে 
যে, ১৯২৪ সালে ওসমানীয় সাম্াজের পতন 
নাগাদ মুসলিম বিশ্বে একক মুদ্রা হিসেবে গোল্ড 
দিনার চালু ছিল ।” 

মাহাথিরের মন্তব্যসমূহ সঠিক | মুসলমানারা 


দায়িত্ব নিয়েছে এবং প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দেয়া 


এক্যবদ্ধ না হলে আরো বহু বিপদ চাপতে পারে । 


হয়েছে যে, তারা মুসলিম বিশ্বের ওপর 
ইসলাইলের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করবে । এ 
পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনিদের দুর্গাতি শুরু হয় এবং 


ওআইসিকে শক্তিশালী করে মুসলিম বিশ্ব এক্যবদ্ধ 
হতে পারে। তাকে ওআইসির সেক্রেটারি 
জেনারেলের পদ প্রদান করা হলে মুসলিম বিশ্বের 


কয়েকটি ফিলিস্তিনি ও অন্যান্য সংগঠন ইসলামী 
জানুয়ারি*১১ 


জন্য কিছু কাজ করার তিনি সুযোগ পেতেন । 


অরওয়েলের “নাইনটিন এইটি ফোর" উপন্যাসের 
টোট্যালিটারিয়ান স্টেটের মতো । মার্কিন 
নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক খুঁটিনাটি 
বিষয় । যেমন- আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কি 
কিনলেন, কত খরচ করলেন, কাকে এবং কখন 
বিয়ে করলেন, কারো সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ 
ঘটালেন কিনা, লাইব্রেরি থেকে কি বই এনে 
পড়লেন, ভিডিও ক্লাব থেকে কোন ভিডিও ছবি 
ভাড়া করলেন, কোন কোন ইন্টারনেট সাইট 
পাঠালেন এবং যাবতীয় বিষয়ের ওপর মার্কিন 
সরকার নজর দারি করতে পারে । এমনকি এ 
সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে । প্রয়োজন 
মতো এসব তথ্য কম্পিউটার থেকে মুহূর্তের মধ্যে 
বের করা সম্ভব হবে। “টোটাল ইনফরমেশন 
আযাওয়ারনস প্রোগ্রাম” নামে পেন্টাগনের বিশ 
কোটি ডলারের একটি পরিকল্পনার কথা বলেছে 
নিউ ইয়র্ক টাইমস । মার্কিন নাগরিকদের ব্যক্তিগত 
বিষয়াদির উপরে এতে নজরদারি হতে পারে । 
লসএঞ্জেলেস টাইমসে বলা হয়েছে, আমেরিকার 
জনগণের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় দুই 
শতাধিক বছরের পুরনো আইনগুলোর উপর 
প্রযুক্তি হুমকি সৃষ্টি হয়েছে । 

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে “এথনিক", রিলিজিয়াস' ক্লিনসিং 
প্রোগ্রাম চালু হয়েছে । বেছে বেছে বিশেষ ধর্মের 
ও রেসের মানুষদের নানাভাবে হেনস্তা করা 
হচ্ছে । আর তাদের বিনা বিচারে ও গোপনস্থানে 
আটক রাখা যাবে । কেউ কেউ আবার 
আইনজীবীর সহায়তাও নিতে পারবে না । আর 
বৈদেশিক নীতিতে এমন সব এসেছে যা 
যুক্তরাষ্ট্রকে চেহারার বৈশিষ্ট্যই পাল্টিয়ে দিয়েছে । 
বিশ্বের অনেকে এখন যুক্তরাষ্ট্রকে পছন্দ করার 
চেয়ে, তার হাতে জুলুমের শিকার হতে পারে বলে 
শঙ্কিত । 

বুশ প্রশাসন কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, যারা 
যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্র দেশের বিরুদ্ধে গণবিধ্বং 
অস্ত্র ব্যবহার করবে তাদের আরো ভয়াবহ পাল্টা 
জবাব মোকাবিলা করতে হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় 
প্রয়োজনে পারমাণবিক অন্ত্রও ব্যবহার হতে 
পারে । সিএনএন ইন্টারনেট সূত্রে বলা হয়, 
যে, এটা ওয়াশিংটনের নতুন কোন নীতি নয়, 
তবে গণবিধ্বংসী অস্ত্র দমনের কৌশলগত দলিল 
হিসেবে এই প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া 
হলো। আসলে এই অমানবিক প্রিএমটিভনীতি 
ইহুদী উপদেষ্টাদের দেওয়া পরামর্শের ফসল । 


লেখক: সাবেক কূটনীতিক, কলাম-লেখক ও 
সাংবাদিক 
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যত্রবান হওয়া চাই 


অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী 


হেপাটাইটিস এবিসি এবং ই 
ডায়াবেটিস থাকলে রক্তের সুগার মনিটর করা, 
তদারকি করা গুরুত্রপূর্ণ, তবে তা যথেষ্ট নয়। 
জন হপকিনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের 
সহ অধ্যাপক ডা. রিতা কল্যাণী বলেন, যাদের 
ডায়াবেটিস আছে তারা সবাই এমনকি তাদের 
চিকিতসকও কিডনি সমস্যার লক্ষণ আছে কিনা 
তাও নজর করবেন। ডায়াবেটিসের একটি 
গুরুত্বর জটিলতা হলো কিডনি নিক্তিয়া এবং 
কিডনি ফেইলুর বা নিষ্কিয়ার প্রধান কারণ হলো 
ডায়াবেটিস । জসিলন ডায়াবেটিক সেন্টারে 
নেফ্রোলজি বিভাগের প্রধান এবং হার্ভার্ড 
মেডিকেল স্কুলে সহযোগী অধ্যাপক মেডিসিন ডা. 
রবার্ট স্ট্যানটন বলেন, দুর্ভাগ্যবশত:যাদের 
ডায়াবেটিস তারা অনেক সময় বুঝতে পারে না যে 
তাদের রয়েছে কিডনি রোগ | কিডনি নিষ্ক্রিয় না 
হওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায় না। 

তবে সুসংবাদও আছে। সহজ টেস্ট করে 
কিডনির কাজকর্ম পরীক্ষা করা যায় এবং আগাম 


আরও হ্রাস পায়, রক্তে জমতে থাকে বজ্ট পদার্থ । 
রক্তে গ্লুকোজের উচু মান ডায়াবেটিসের সূচক 
বটে- কালক্রমে অনেক ক্ষতি করে কিডনি 
কোষদের | সেন্টলুই ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি 
স্কুল অব মেডিসিনের প্রফেসর অব মেডিসিন ও 
এনডোক্রিনোলজিস্ট ডা: জেনেট বি ম্যাকগিল 
কারণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে । ম্যাকগিল 
বলেন, “টাইপ ১ ডায়াবেটিসে কিডনি ক্ষতি হলো 
বহুলাংশে রক্তে গ্ুকোজের উঁচুমানের ফলশ্রুতি ৷" 
তবে টাইপ ২ ডায়াবেটিসে কিডনি ক্ষতির পেছনে 
থাকতে পারে নানাবিধ কারণ | উচুমান গ্ুকোজ, 
উচ্চরক্তচাপ, প্রদাহ, বয়স এবং জীনগতি এদের 
মধ্যে পরস্পর আন্তঃক্রিয়া বড় কারণ হতে পারে । 
চিকিতসা না হলে ক্ষতি শোচনীয় পর্যায়ে যেতে 
পারে, পরিণতিতে কিডনি হতে পারে নিষ্ক্রিয় । 
প্রান্তিক পর্যায়ে এলে শেষ চিকিতসা বিকল্প 
ডায়ালাইসিস নয়ত ট্রান্সপ্রান্ট । 


কিডনি ক্ষতির লক্ষণ বা উপসর্গ 


কিডনি রোগ চিহ্নিতও করা সম্ভব। সূচনায় 
রোগের চিকিতসায় বড় রকমের তারতম্য ঘটানো 


কিডনির তাতপর্যপূর্ণ ক্ষতি না হওয়া পর্যস্ত কিডনি 
সমস্যার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়না ৷ ফেনিল সূত্র, 


যায়। ওষুধপত্র, খাদ্যবিধি, রক্তগ্ুকোজের 
সুনিয়ন্ত্রণ এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ কিডনি রোগ 


উচিত | লক্ষ হওয়া উচিত রক্তচাপ ১৩০/৮০ এর 
নিচে রাখা । 


প্রস্রাবে প্রোটিন, ক্রিয়েটিনিন ও এলবুমিন 
পরীক্ষা: কিডনি ক্ষতি হতে থাকলে সামান্য 
পরিমাণ প্রোটিন প্রত্রাবে যেতে থাকে । 
ল্যাবরেটরীতে টেস্ট করা যেতে পারে । ২৪ 
ঘন্টার প্রস্রাব সংগ্রহ এখন লাগেনা । একটি একক 
নমুনাই যথেষ্ট । 


অনুমিত গ্ুমেরুলার ফিলট্রেশন রেট 
(ই.জি.এফ.আর) বা 01২: রক্তের ক্রিয়েটিনিন 
মান থেকে সুত্র অনুযায়ী গণনা করলে পাওয়া যায় 
ইজিএফআর | কিডনি রক্তকে কেমন পরিশ্রুত 
করছে, তা বোঝা যায় । 


ডায়াবেটিস ও কিডনি ক্ষতির চিকিৎসা 
জীবন যাপনে পরিবর্তন । স্বাস্থ্যকর খাদ্য খাওয়া, 
ব্যায়াম করা, রক্ত গ্ুকোজ মানের উপর নাটকীয় 
প্রভাব ফেলে । কারো প্রয়োজন লো-প্রোটিন 
ডায়েট | ধূমপান করে থাকলে ততক্ষণাত ছেড়ে 
দেওয়া । লিপিড নিয়ন্ত্রণ কোলেস্টেরোল ও 
ট্রাইগি-সারাইড নিয়ন্ত্রণ কিডনি কাজ কর্মের উপর 
সরাসরি প্রভাব না থাকলেও এতে হুদরোগের 
ঝুঁকি কমে । 


হোম মনিটরিং 
ঘরে রক্তের গ্ুকোজ চেক করা ছাড়াও রক্তচাপ ও 
মনিটরিং চাই । 


ওষুধপত্র 

এসিই ইনহিবিটার ওষুধ এবং এনজিওটেনিসন 
রিসেপ্টার ব-কার উচ্চরক্তচাপ রোগীদের কিডনি 
ক্ষতি প্রতিরোধ করতে পারে | কিডনি নিষ্ক্রিয় হলে 
ডায়ালাইসিস বা ট্রান্সপ্রান্ট । কিডনি নিন্তরয় হলো 
ডায়াবেটিসের গুরুত্বর ঝুঁকি, তবে বেশিরভাগ 
ডায়াবেটিক রোগী নিক্রিয়ার পথে যায়না । 
সুচিকিৎসা হলে গুরুতর কিডনি রোগের 
রোগীদেরও ডায়ালাইসিস দেরি হতে পারে অনেক 


ওজন বৃদ্ধি, শরীরে পানি ধারন, ক্ষুধামান্দ্য, শরীর 


দিন। 


খারাপ লাগা | এরকম হলে ডাক্তার দর্শশ অবশ্য । 


প্রতিরোধ করতে পারে বা অগ্রগতি ধীর করে 
দিতে পারে । মূল চাবিকাঠি হলো আগাম রোগ 
নির্ণয় এবং অবিলম্বে চিকিতসা । 


কিডনি পরিশ্রুত করে রক্ত । বর্জ বেরিয়ে যায় 
মুত্রের মাধ্যমে আর পরিশ্রুত রক্ত ফিরে যায় 
শরীরে । ডায়াবেটিক রোগীদের কিডনির ক্ষতি 
হতে পারে তখন, যখন রক্তকে পরিশ্রত করতে 
পারেনা ঠিকমত | সামান্য পরিমাণ এলবুমিন মূত্র 
দিয়ে বেরিয়ে যায় । উঠে যায় রক্তচাপ কিডনির 


আগাম সময়, কিডনি ক্ষতিতে তেমন উপসর্গ 
নেই । ডাক্তারের কাছে রক্ত ও প্রস্রাবের বিশেষ 
পরীক্ষা করে তবে জানতে হয় । রক্তের গ্লুকোজ 
মান পরীক্ষায় কিডনির কাজকর্ম সম্পর্কে ধারনা 
পাওয়া যায় না। প্রচলিত মুত্র পরীক্ষা এত 


ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ, মোকাবেলা করুন 
স্বাস্থ্য, স্যান্টন বলেন, ডায়াবেটিক রোগী বা 
প্রিডায়াবেটিক রোগী কিডনি সমস্যার ঝুঁক ভেবে 

ংকিত হওয়া উচিত নয়। স্যান্টন বলেন, 
ডাক্তারের পরামর্শ না নেয়া হলো বড় ভুল। 
টেস্টগুলো করে ভালো ফল পেলে এবং কিডনি 


সংবেদনশীল নাও হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা 
বলে থাকেন । যাদের ডায়াবেটিস আছে এবং 
কিডনি ক্ষতির ঝুকি আছে এদের তিনটি টেস্ট 
করা প্রয়োজন । 


রক্তচাপ মনিটরিং: 


উপর আরো চাপ পড়ে । আরও বেশি প্রোটিন 


উচ্চরক্তচাপ হতে পারে কিডনি সমস্যার একটি 


বেরিয়ে যায় প্রত্রাবে। এসব পরিবর্তন হতে 
থাকলে কিডনির রক্ত পরিশ্রুত করার ক্ষমতা 


জানুয়ারি'১২ 


লক্ষণ । স্ট্যানটন বলেন, ডায়াবেটিস ও কিডনি 
রোগ যাদের এদের রক্তচাপ সুনিয়ন্ত্রণ করা 


সমস্যার লক্ষণ না পেলে মনে শান্তি হলো । 
কোনও লক্ষণ পেলেও অবিলম্বে চাই চিকিৎসার 
শুরু | ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগের আগ্রাসী 
চিকিৎসা বড় রকমের পার্থক্য ঘটাতে পারে । তবে 
চিকিৎসা নেবার আগে জানা চাই যে সমস্যাটি 
আছে। 


ঢাকা 
)॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


বাংলার মাটি 
ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


সবুজ-শ্যামলে বাংলার মাটি 
আল্লাহ তা'য়ালার সওগাত, 
নীলে সুনীলে নীলাভ আকাশ 
আল্লাহ মহানের খয়রাত । 
নদী বিধৌত পলি সমভূমি 
আল্লাহর-ই উপটৌকন । 
দক্ষিণের ম্যানগ্রোভ সুদীর্ঘ সৈকত 
আল্লাহ প্রভুর মায়া । 
হালদা নদীর রেণু ভাপ্তার 
আল্লাহ পাকের দয়া । 
মায়ের মুখের প্রিয় বাংলা ভাষা 
আল্লাহ খালিকের সৃষ্টি, 
সরল আচরণ উদার আপ্যায়ন 
আল্লাহর দেয়া কৃষ্টি । 
ছোট বড় সব কওমী মাদরাসা 
আল্লাহ'র সেরা রহমত, 
টঙ্গীর ময়দানে বিশ্ব ইজতেমা 
আল্লাহ'র বড় নিয়ামত । 
উলামা-মাশায়িখের নিঃস্বার্থ খিদমত 
আল্লাহ প্রদেয় গৌরব, 
বুযুর্গানে দীনের দরদমাখা দু"য়া 
আল্লাহ প্রদত্ত সৌরভ । 
পীর-আউলিয়াদের সোহাগের এ দেশে 
ইসলাম-ই বাস্তবতা, 
পর্দানশীল মা-বোনের ইজ্জতের এ দেশে 
ইসলাম-ই আধুনিকতা । 
মুসলিম অসুসলিমে সম্প্রীতির বাধন 
ইসলামের-ই ফসল এ দেশে, 
ইসলামপ্রিয় জনগণ শহীদ হবে প্রয়োজনে 
এ মুসলিম দেশকে ভালোবেসে । 


জানুয়ার'১২ ______-_-_-___-_---- 


অধিকার 
আবদুল হালীম খা 


এ পৃথিবী নয় তোমার একার, 

এখানে আমারও আছে অধিকার । 

এই পায়ের নিচের মাটি পথের ঘাস 

নদ-নদী আলো-বাতাস 

মাথার উপর নীলাকাশ 

সবখানে আমার আছে অধিকার 

তুমি কেন বার বার 

আমার অধিকারে দাও হাত 

বাঁধাও সংঘাত? 
অর্টা আমাকে পাঠিয়েছেন অধিকার দিয়ে 
আমি আছি সেই অধিকার নিয়ে | 
আমার অধিকার আমি ছেড়ে দেবো কেন? 
তুমি ভীষণ হিংসুটে ঝগড়াটে যেন 
কীর্ণ মন বড় 
গলা চেপে ধর । 
তুমি যালিম তুমি সন্ত্রাস 
পৃথিবী একাই করতে চাও গ্রাস | 
একাই সব লুটেপুটে খেতে চাও 
এবার আমার জায়গা থেকে সরে দীড়াও | 

আমি শক্তি নিয়ে আছি 

এই মাটির কাছাকাছি । 

আমার পথে আমি চলবোই 

আমার কথা আমি বলবোই । 

এ পৃথিবী নয় শুধু তোমার একার, 

এখানে আমারও আছে অধিকার । 


ভাষা সৈনিক রফিকুন্লাহ চৌধুরী 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


একটি সুশীল সভ্যতার পরাগ 

নম্রতার অরণ্যে প্রস্ষুটিত হয়েছিল কত অনুরাগ । 
কালের তুফানে একদিন নিথর হয়ে যায় 
আসকার দীঘির পাড়ের আপন ফুরচুনায় | 

শুধু পরমঙ্গলে সারাটি জীবন 

কত বসন্ত কতকাল পার করিলেন এই শ্বেতমন | 
কত প্রভাত কত বিকেল এই রাজপথে পায়চারী 
পিচঢালা ফুটপাত সাক্ষী আছে তারি 
এমনি একজন ছিল জানিনা কেউ আছে কিনা আর 
প্রতিপক্ষ আছে কোন শত্রু নেই যার 
অসত্যের বিপরীতে যে কণ্ঠ ছিল নির্ভীক সোচ্চার 
মাতৃভাষার প্রহরী কেড়ে এনেছিলেন বর্ণমালার অধিকার । 
জন্ম তোমার ধন্য হয়েছে আমার সন্দীপ মৃতৃকা 

দীঘল দেহী এক সবুজমানুষের জন্য শব্দ স্মারনিকা এই । 
নিরবে হঠাৎ গেলেন চলে সবাই কে ছাড়ি 

ভাষা সৈনিক রফিকুল্লাহ চৌধুরী । 

কতজন চলে যায় রেখে যায় সুস্মৃতির ভার 

কারো বিরহে বুকের সমুদ্র আন্দোলিত হয় বারবার । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ঈদ আনন্দের অন্য দিগন্ত 
ঈদ আনন্দের উৎস বা নিয়ামক কী? আমরা জানি, ঈদ মানে উৎসব । 


তাহলে কি ঈদের উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা যে আচার-অনুষ্ঠান, 
আয়োজন-আমন্ত্রণ ও ভ্রমণ-বিনোদন প্রভৃতি করে থাকি, এগুলোই ঈদ 
আনন্দের উৎস বা নিয়ামক? অনেকে এমন মনে করে থাকেন । আসলে 
এধারণা সঠিক নয় । 

একথা সত্য, উৎসবমাত্র মানুষকে আনন্দ দেয় । উৎসবের প্রস্তুতি থেকে নিয়ে 
উৎসবকেন্্রিক প্রতিটি পদক্ষেপ ও কর্মকলাপ মানুষের আত্মার জগতে আনন্দ 
ও সুখ-ভোগের জন্য একটা আবহ তৈরী করে । স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর, 
নতুন ও মানানসই জামা-কাপড় পরিধান, রুচি মাফিক সাজসজ্জা গ্রহণ, শরীর 
ও জামায় আতর-আবির মাখা ও গোসল-গাসল প্রভৃতি, বিশেষ করে 
উৎসবকে উপলক্ষ করে হলে, মানুষের অন্তর-আত্মায় শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ 
আনয়ন করে । তার উপর রামাযানের সিয়াম সাধনার পরিসমাপ্তি হওয়ার পর 
মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে পূর্ববৎ স্বাভাবিক জীবন যাপনে পদার্পণ এবং 
আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধন ও আপনজনের প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ-সম্মেলন, 
পরস্পরের উষ্ণ অভিভাষণ, ভাবের সৌজন্য-চর্চিত আদান-প্রদান ও 


আনন্দ ও প্রফুললতার সুবাতাস বয়ে যায় উর্ধক্ষ জগতে এবং ভূপৃষ্ঠে 
আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের হৃদয় ও আত্মাজুড়ে! আমরা কি তার খবর 
রাখি? ঈদের খুতবায় অবশ্য এর অনেক কিছু উলেলখ করা হয়। কিন্তু 
আমরা কি তা বুঝি? 

রাসুলুললাহ স্রক্লি বলেন, “যখন তাদের ঈদের দিন আসে, আল্লাহ তাআলা 
তাদের বিষয়ে ফেরেস্তাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন, হে আমার 
ফেরেস্তারা, যে মজুর তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে, তার প্রাপ্য কী 
হতে পারে? তারা উত্তরে বলেন, হে আমাদের প্রভু, তার প্রাপ্য হলো, তাকে 
উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়া । আল্লাহ বলেন, (হে) আমার ফেরেস্তারা, 
আমার বান্দা-বান্দীগণ তাদের উপর আরোপিত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন 
করেছে। অতঃপর সোৎসাহে প্রার্থনার দিকে ছঈিদগাহের দিকে) বেরিয়ে 
এসেছে । আমার সম্মান ও মহিমার কসম, আমার ভদ্রতা, উচ্চ মর্তবা ও উচ্চ 
পদমর্যাদার কসম, আমি অবশই তাদের প্রার্থনা কবুল করব । অতঃপর 
বলেন, এবার তোমরা (ঈদগাহ থেকে) ফিরে যেতে পার । আমি তোমারদের 
ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমাদের পাপরাজি পুণ্যাদি দ্বারা পরিবর্তন করে 
দিয়েছি । রাসুলুললাহ (স) বলেন, “অতঃপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে 
যায় ॥ রাসুলুললাহ ্ঞ্জু আরো বলেন 'যখন ঈদের দিন আসে, ফেরেস্তারা 
রাস্তার প্রবেশদ্বারে বসে উচ্চ স্বরে বলেন, হে মুসলমানগণ, তোমরা অগ্রসর 
হও দয়াময় প্রভুর দিকে । যিনি স্বানুগ্রহে তোমাদেরকে সৎকর্মের সুযোগ করে 
দেন, অতঃপর তার উপর সওয়াব দান করেন । তিনি তোমাদেরকে রাত 
জাগার নির্দেশ দিয়েছিলেন । তোমরা রাত জেগেছ। তিনি তোমাদেরকে 
সিয়ামের হুকুম করেছিলেন । তোমরা সিয়াম পালন করেছ এবং আপন প্রভুর 
আনুগত্য বজায় রেখেছ । সুতরাং তোমরা পরস্কৃত হও । ঈদের প্রকৃত 
আনন্দ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত এক্ষমা ও পুরস্কার লাভের জন্য । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার জন্য, তো 
এজন্যই তাদের আনন্দ করা উচিত । [সুরা ইউনুস : ৫৮] এক্ষমা ও পুরস্কার 
নিশ্চিত হলেই রামাযানের সিয়াম সাধনা সফল বলে গণ্য হবে । সিয়াম, 
সালাত ও তারাবিহর তোয়াক্কা না করে ঈদের দিনে আনন্দ উত্যাপন করলে 
তা লৌকিকতা ও গতানুগতিকতা বৈ নয় । অবশ্য ঈদের সুত্র ধরে জায়েয 
পন্থায় সুখ-ভোগ ও আনন্দ উত্যাপনে কোন মানা নেই । এদিক থেকে ঈদের 
আনন্দ অবারিত, ঈদের খুশি সবার জন্য । কিন্তু ঈদের তত্্-তাৎপর্য ও 
মহত্তের কথা বিস্মৃত হয়ে লৌকিকতা ও গতানুগতিকতার গড্ডালিকায় 
হারিয়ে যাওয়া কিছুতেই কাম্য নয় । 


এযাযুল করিম শফি 


জন্মনিয়ন্ত্রণের নেতিবাচক দিক 


আমন্ত্রণ-আপ্যায়ন প্রভৃতি মানুষের হদয়-মনে অবিমিশ্র সুখের অনুভূতি 
জাগিয়ে তুলে ৷ এসবও নিশ্চয় ঈদের দান | ঈদের আনন্দ । কিন্তু এ আনন্দ 
মৌলিক নয়, প্রাসঙ্গিক | ঈদ আনন্দের প্রকৃত উৎস বা নিয়ামক অন্য কিছু। 
এই উৎস বা নিয়ামক সম্পর্কে জানতে হলে ঈদের অনুষ্ঠানকে সুন্নাহ 
আদর্শের আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে 
ঈদের তত্ব ও মহত্ব অনুধাবন করতে হবে | 

ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য দু"টি উৎসব প্রবর্তন করেছে । ঈদুল ফিতর 
এবং ঈদুল আযহা । এগুলো লোকজ উৎসবের মত আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব 
উৎসব নয় । বরং প্রতিটি উৎসবই তত্ত্-তাৎপর্য ও শান-মানে বিশিষ্ট ও 
মহিমান্বিত । এজন্যই আমাদের ঈদ উত্যাপনের সূচনা হয় ঈদগাহ থেকে, 


বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যাকে একটি প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহিতি করা 
হয়েছে । প্রকৃত পক্ষে আমরা যদি লক্ষ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো 
যে, জনসংখ্যা আমাদের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের সমস্যা অন্য 
জায়গায় । জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কোন পথ বেঁছে 
নিয়েছি । আমরা বেঁছে নিয়েছি কি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | কিন্তু আমরা কি 
ভেবে দেখেছি জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে 
যাচ্ছে । আর মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে । 

কি কারণে আমরা জন্নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বেছে নিয়েছি । তার পক্ষে অনেক 
ভালো ভালো চুক্তি আছে । যেমন- জনসংখ্যা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না 
পারি, তাহলে আমরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান চিকিৎসা আরো অনেক সমস্যার 


খুতবা ও সালাতের মাধ্যমে । ঈদুল ফিতরের এই স্বাতন্ত্রিকতার প্রতি ঈজিত 
করে রাসূলুললাহ জু বলেছেন, প্রত্যেক জাতির জন্য একটি উৎসব 


আয়া 


রয়েছে । আজকের এই উৎসবটি আমাদের ।' 


সম্মুখিন হবো, কিন্তু আমরা কি জানি না যে, আমরা এখন অনেক উন্নত 
জাতি, আমরা এখন ইচ্ছে করলে এক টুকরো জমিতে বাম্পার ফসল ফলাতে 
পারি । আমরা ইচ্ছা করলে একখণ্ড জমিতে অনেকগুলো পরিবার বসবাস 


ঈদুল ফিতরের মূল আকর্ষণ হলো, মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর এই দিনে 
মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য ক্ষমা ও পুরস্কার ঘোষণা । 


করতে পারবে । অতীতে কিন্তু তা পারেনি । 
তারা কি আমাদের এ উন্নতি লক্ষ্য করেনি আমরা এখন কতটা উন্নত জাতি । 


প্রকৃতপক্ষে ঈদ এমহাপ্রপ্তির জন্য আনন্দ উত্যাপনের অনুষ্ঠান । এদিন 


তারা কি শুধু এই টুকুই জানে যে জন্মনিয়ন্ত্রণ একটা যুগান্তকারি প্রদক্ষেপ । 


আল্লাহ তাআলা ফেরেস্তাদের সম্মুখে রোজাদার বান্দাদের বিষয়ে গর্ব 
করেন । এবং তাদের প্রাপ্তি-পুরস্কার নিয়ে সুখালপনায় লিপ্ত হন। সে কী 


জানুয়ারি*১১ 


তাদের এই যুগান্তকারি প্রদক্ষেপ দেখতে এমন যে মনে করি আমরা জমিতে 
সবজি চাষ করছি । ধরে নিলাম জমিতে ফুলকপি চাষ করছি । আমরা এও 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


জানি যে ফুলকপিতে আলাদা আলাদা করে সার দিতে হয় । এখন আমরা কি 


পরিবার মারা গেছে, কেননা মানুষ মারা যাবেই । তাহলে পৃথিবীতে বর্তমানে 


করলাম ৷ ফুলকপিতে সার দেওয়ার ভয়ে, ফুলকপি চাষ করা বন্ধ করে 


পরিবারের সংখ্যা, ৭ - ৪ ল ৩ টি, আবার পরে যে দুটি পরিবার গঠিত 


দিলাম । এতে করে কি আমরা জ্ঞানের পরিচয় দিলাম | নাকি বোকার 
পরিচয় দিলাম | ঠিক একইভাবে মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা 
ইত্যাদি দেওয়ার ভয়ে আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছি । আমরা 
আর যাই হইনা কেন আমরা কিন্তু জানি নাই । আমাদের এসব চাহিদা 
পূরণের জন্য আমরা কেন জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে যে, মানুষ ধীরে ধীরে পৃথিবী 
থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । তা কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখছি না। আর আমরা 
যদি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাই । তাহলে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে । কারণ 
যেখানে মানুষ নাই, সেখানে পৃথিবীর প্রশ্নই ওঠেনা ৷ পৃথিবী ধ্বংস করে 
ফেলা উচিত। আর সৃষ্টিকর্তা তাই করবেন । কেননা পৃথিবী মানুষের 
বসবাসের জন্যই বানিয়েছেন । তাই মানুষ না থাকলে পৃথিবী রাখার কোন 
সার্থকতা নেই । মনে করি, কোন এক অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথির 
আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আর আমি সেখানে উপস্থিত হইনি, তাহলে কি সেই 
অনুষ্ঠানের কোন সার্থকতা হবে | না, হবে না। এখন আমরা দেখবো 
কিভাবে আমরা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছি । তা নিচে আলোচনা করা হল। 
মনে করি বর্তমান পৃথিবীতে আটটি পরিবার আছে । তারা প্রত্যেকে জন্ম 
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে । তারা ভাবল যে, তারা একটি করে সন্তান 
ধারণ করবে ৷ তাদের প্রত্যেকের একটা করে সন্তান হলো, তাহলে আটটি 


হয়েছিল তারা মারা যাবে | তাহলে পথিবীতে পরিবার আছে, ৩- ২১টি 
এভাবে বুঝতে কষ্ট হলে আমি গণিত আকারে বুঝিয়ে দিচ্ছি । 


১+১-১ 
+ - ১ 
১+১-১ 
+-5 ১ 
১+১-১ 
+ ৬ ১ 
১+১-১ 
+-5 ১ 
১+১- ১ 
+ - ১ 
১+১-১ 
+-5 ১ 
১+১-১ 
+ - ১ 
১+১-১ 


পরিবারে আটটি সন্তান । এই আটটি মানুষকে আবার বিয়ে দেওয়া হল । 
তাহলে পৃথিবীতে পরিবারের সংখ্যা ৮ + ৪ ৯ ১২ পরিবার । ধরে নিয়েছি, 


আর এভাবেই মানুষ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে । তাই আমাদের করণীয় 
হলো, জন্ম নিয়ন্ত্রণ নয় আমাদের দরকার সুষম বন্টন । আমাদের প্রয়োজন 


আটজনের মধ্যে চারজন পুরুষ হয়েছে, চারজন মেয়ে হয়েছে । আবার নতুন 


একজন যোগ্যতা সম্পূর্ণ ব্যক্তি। যিনি আমাদের নিয়ন্ত্রণ না করে। তিনি 


যে চারটি পরিবার হয়েছে, তারাও মনে করল যে তারাও একটি করে সন্তান 


নিয়ন্ত্রণ করবেন । তিনি ব্যবস্থা করবেন । খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা 


ধারণ করবে । তাহলে, তাদের হলো চারটি সন্তান । এই চারজনকে আবার 
বিয়ে দেওয়া হল । তাহলে বর্তমানে পৃথিবীতে পরিবারের সংখ্যা ৮ + ৪ + 


আরো প্রয়োজনীয় যা যা দরকার । যাতে আমরা এসব কিছুর অভাবের 
সামনে না পরি | তিনি আমাদেরকে কিভাবে টিকে থাকতে পারি পৃথিবীতে 


২ + 5 ১৪ টি, এইবার মনে করি প্রথম যে আটটি পরিবার ছিল তাদের 


সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । আমরা যেন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে না যাই। 


বয়স ৭০ হয়েছে । তাই তারা মারা যাবে | কেননা, মানুষ মরণশীল | তারা 
মারা গেছে, তাহলে পৃথিবীতে বর্তমানে পরিবারের সংখ্যা দারাল, ১৪ -৮৯ 
৬ টি। আবার মনে করি, পরে যে পরিবার গঠিত হয়েছে তাদের ঘরে একটি 


তিনি সে ব্যবস্থা নিবেন। 


করে সন্তান হলো । এবং এ সন্তানদের মধ্যে বিবাহ হল । তাহলে বর্তমানে বায়রুল বশর 
পৃথিবীতে পরিবার কতটি, ৪ + ২+ ১+ _ ৭ মনে করি পরে গঠিত চারটি ছাত্র : ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, উট্টগ্রাম 
দাড়িপ্তলো ফেলে কেউ রাখে লম্বা চুল 

দুঃখে মইরা যাই সিরাত-মিলাদ ওরস করে আরো রি ভুল 19555188 
ইবরাহীম আনোয়ারী ভগ্ুগীর মেয়ে লোকের হাত ধরে মুরিদ বানায় মুহাম্মদ ওমর ফারুক 
নীতি ছিল মহিলারা থাকবে আড়ালেতে দুঃখে মইরা যাই, আমি দুঃখে মইরা যাই । বি রা হারাবে? 

রুষেরা করবে শাসন এ মহিত্তলেতে রদ 
নিল পাষাণ মশা রা 
দুঃখে মইরা যাই আমি দুঃখে মইরা যাই । ইবরাহীম আনোয়ারী তদের সােকিউভিহির। 
গুরুজনের শ্রদ্ধ ছিল; ছোটদের আদর দিনের বেলায় ভুলে গেলাম বাংলাদেশের সাথে । 
শিক্ষকেরও সম্মান ছিল, ছিলি যেকদর কিনতে মশার কয়েল, কি এশিয়ান হাইওয়ো হবে? 
এখন ছাত্রদেরই কথায় শিক্ষক উঠা-বসা করে হায় রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়লাম বাংলাদেশের বুকে । 
দুঃখে মইরা যাই, আমি দুঃ খে মইরা যাই। করল মশা ঘায়েল । টিপাইমুখ বাধ সমস্যা হবে 
নেতা হওয়ার কথা ছিল জ্ঞানী লোক যিনি কানের পাশে এসে মশা বিজ্ঞজনের মতে | 
এখন যিনি নেতা হয় বড় অজ্ঞ তিনি গাই বিরক্তির গান, বাংলাদেশ কি মরতে যাবে 
কালো টাকার পাহাড় করে হালাল-হারাম তফাৎ নাই শত তাদের কথা মতে? 
দুঃখে মইরা যাই, আমি দুঃখে মইরা যাই । 955 রা টি তি বিতিত ননুনি সি ৩৩ ই | 
স্বামীর কথা মানত বিবি, এখন তাহা নাই পা [কৌতুক তুব ণ 
পিতার কথা মানত ছেলে, তাও গেল কোথায়? পি রো দুষ্টুমি ণ 
অশান্তি সব গিলে খেল, শান্তি গেল পালায় ম্যালেরিয়া হলে পরে ' টি এই ছোটন আজও কি তুই ক্লাসে ুষ্মি। 
দুঃখে মইরা যাই, আমি দুঃখে মইরা যাহা । নিঃশ্বাস আসে যায়। করেছিস? 
ঢোল-তবলা বাজনা বিয়ের প্রথা এসেছে ভাটির । ছোটন : মোটেও করিনি | সারাক্ষণ কান ধরে দাড়িয়ে 
মাইয়া মানুষ কালো বলে যৌতুক নিতেছে 2 ৰ খোকেছি।। দুটি বহার সময় পেদাম কোথায়? | 

রর নির্যাতনে কত বধু প্রাণ হারায় ০, র 

য় আমি দুঃখে মইরা বাই। গরীব ছেড়ে বড়লোকদের সংগ্রহে: মুহাম্মদ ইবরাহীম আনোয়ারী ণ 

রর ঃ " দিও তুমি ব্যাথা । | হা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম ] 


জানুয়ারি*১১ 


পৃথিবীর মতো গ্রহের খোঁজে ২০০৯ সালের মার্চে কেপলার নামের একটি 
মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা । এটা 
সন্ধান দিয়েছে নতুন গ্রহের, যার নাম 
দেয়া হয়েছে কেপলার-২২বি । নাসার 
প্রকল্পের বিল বোরুকি বলেন, 
'কেপলার-২২ বি নামে যে পৃথিবীর 


* এতে উপস্থিত এন্টি অক্সিডেন্ট বিভিন্ন ইনফেকশন প্রতিরোধে সহায়তা 
করে। 

০ কমলাতে উপস্থিত বিটা ক্যারোটিন সেল ড্যামেজ প্রতিরোধে সহায়তা 
করে। 

এতে উপস্থিত ক্যালসিয়াম, যা দাত ও হাড়ের গঠনে সাহায্য করে । 

* এতে ম্যাগনেসিয়াম থাকার কারণে ব্রাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । 

* এতে উপস্থিত পটাশিয়াম ইকেনট্রোলাইট ব্যালেন্স বজায় রাখে এবং 
কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ভালো রাখতে সহায়তা করে । 

গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, কমলাতে উপস্থিত লিমিণয়েড, মুখ,ত্ক, 
ফুসফুস, পাকস্থলী কোমল ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে 
থাকে । 

৬ ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সহায়তা করে । 

ও  এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে ওজন কমাতেও সহায়তা করে । 

৬ ১০০ গ্রাম কমলাতে আছে: ভিটামিনি বি-০.৮ মি.গ্রাম, ভিটামিন সি- 
৪৯ মিংগ্রাম, ক্যালসিয়াম-৩৩ মিংগ্রাম, পটাসিয়াম-৩০০ 
মি:গ্রাম,ফসফরাস-২৩ মি:গ্রাম | 


আযাসপিরিনের চেয়ে কার্ষকর ডালিম 


মতো আরেকটি গ্রহ রয়েছে সে ব্যাপারে এখন আমরা নিশ্চিত । তাদের 
ধারণা, ছয়শ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই গ্রহটি পৃথিবীর মতোই 
বাসযোগ্য ৷ বিশ্ববন্ষাণ্ডে পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অনুসন্ধান গবেষণায় 
কেপলার-২২ বির আবিষ্কার একটি গুরুত্পূর্ণ অগ্রগতি বলে মন্তব্য 
বিজ্ঞানীদের । নাসার বিজ্ঞানীরা কেপলারের মাধ্যমে আরও ১ হাজার ৯৪টি 
গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বলে জানা গেছে, যেটা এর আগের ধারণার প্রায় 
দিগুণ। তবে এই গ্রহগুলোর মধ্যে উপরিপৃষ্ঠে তরল পানি থাকার মতো 
সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে কেপলার-২২বি গ্রহটি । উল্লেখ্য, তরল 
পানির উপস্থিতি প্রাণ সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে জরুরি । কেপলার-২২ বি 
আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ২ দশমিক ৪ গুণ বড় এবং এর গড় তাপমাত্রা প্রায় 
২২ ডিগ্রি সেন্টিখ্েড, যা পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বসন্তকালের 
তাপমাত্রার মতোই । এই তাপমাত্রার কারণে গ্রহটি পৃথিবীর মতো 
প্রাণপরাচুর্ষের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে । আমাদের সৌরজগতে পৃথিবীর 
অবস্থান সূর্য থেকে যে দূরত্বে, কেপলার-২২বি গ্রহটি তার সূর্য থেকে মাত্র 
১৫ শতাংশ কম দূরত্বে অবস্থান করছে । সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থানের 
এলাকাটি “বাসযোগ্য অঞ্চল” হিসেবে চিহিত | কেপলার-২২বির অবস্থানও 
তার সৌরজগতের বাসযোগ্য অঞ্চলে কেপলার- ২২বি তার সূর্যকে প্রদক্ষিণ 
করতে ২৯০ দিন সময় নেয় । তবে গ্রহটি পপৃথিবীর মতো কঠিন, নাকি 
নেপচুনের মতো গ্যাসীয় তা এখনও জানা না গেলেও বিষয়টি নিয়ে গবেষণা 
অব্যাহত আছে। 


কমলার পুষ্টিগুণ 
কমলা জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য একটি ফল | সহজলভ্যতার কারণে এটি 
সারা বছরই পাওয়া যায় এবং দামেও 
সম্তা। তাই এটি আর এখন বিদেশি 
কোন ফল নয়। জনপ্রিয় এই ফলটির 
পুষ্টিগুণ কি আমরা সবাই কি জানি । 
এবারে কমলার উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ 
সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক । 
* দৈনিক আমাদের যতটুকু ভিটামিন 
সি প্রয়োজন তার প্রায় সবটাই 
১টি কমলা থেকে সরবরাহ হতে 


পারে। 


* কমলাতে উপস্থিত এন্টি অক্সিডেন্ট ফ্রি াডিকেল ড্যামেজ করে ফলে 
ত্বকে সজীবতা বজায় থাকে । 


জানুয়ারি*১১ 


নি ডালিমের নাম রেখেছেন “সুইস আর্মি নাইফ" অর্থাৎ সুইডেনের 
১ এ সৈন্যদের ছুরির নামে । কারণ, তাদের 
বা ছুরি যেমন কোন দুশমন দেখলে থেমে 
£8 থাকে না। তেমনি এই ডালিম। 
৯ ডালিমও মানবদেহের কোনো ব্যথা- 
ঘর বেদনা দেখলে চুপ করে থাকে না। 
তাকে পুরো নির্বংশ করে দেয়। 
সম্প্রতি, বিটেনের একদল গবেষক 
জানালেন ব্যাথানাশক ওষুধ আবিষ্কারের আগে এই ডালিমই ছিল যা প্রাচীন 
কালে মানুষ ব্যাথা উপশম করার জন্য ব্যবহার করত । শুধু ব্যাথার উপশমই 
না, ডালিম হদযতস্ত্রকে রাখে সুস্থ, রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, প্রদাহজনিত 
রোগ থেকে মুক্তি দেয় এবং ক্যান্সার ও বিভিন্ন জটিল রোগ থেকে আমাদের 
নিরাপদে রাখে ।গবেষকরা এই প্রথম ডালিম নিয়ে এত বিস্তর গবেষণা 
করলেন এবং পুরোপুরি আস্থার সঙ্গেই জানালেন এর এই উপকারিতা 
গুলো । বৃটেনের কুইন মারগারেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ইমাদ আল 
দুজ্জালি বলেছ, “ডালিম ফলটি থেকে আমরা অপ্রত্যাশিত কিছু উপাদান 
পেয়েছি যা অন্য ফলমুলে খুব কম পাওয়া যায় 1 


সয়াবিন না সরিষা? 


আপনার পছন্দ হোক আর না হোকথতেল হিসেবে সয়াবিনের কোনো তুলনা 
নেই । রান্নার কাজে সূর্যমুখীর পরই এই 
তেলের অবস্থান । তবে এ দেশে সূর্যমুখী 
তেল দুষ্প্রাপ্যই বটে । সরিষার চেয়ে 
সয়াবিন তেল নিঃসন্দেহে উত্তম। 
সয়াবিনের নির্যাসে আছে স্যাপেনিন্স । 
১০০ পিসিসির এ উপাদান ক্যান্সার 
কোষের বৃদ্ধি রোধে অত্যন্ত কার্ষকর | এ 
ছাড়া সয়া-প্রোটিন মলাশয় ক্যান্সারের 
ঝুঁকি ত্রাস করে । এই প্রোটিন থেকে 
প্রাপ্ত আইসো ফ্রে বোনও ক্যান্সার প্রতিরোধে ইতিবাচক প্রভাব রাখে । তাই 
সয়াবিনের যত বেশি সমালোচনাই থাক না কেন, ভোজ্য তেল হিসেবে 
আপনি এটি নিয়মিত খান । ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক হ্রাস পাবে । তা ছাড়া 
সরিষার তুলনায় সয়াবিন তেলে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রাও অনেক 
কম। 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৮ 


বজের্য বিষাক্ত কর্ণফুলীর পানি 


কর্ণফুলী নদীতে প্রতিদিন শত শত টন ময়লা-আবর্জনা ও দুষিত ব্য 


পড়ছে। বিষাক্ত হয়ে পড়েছে কর্ণফুলী নদীর 

পানি । মাত্রাতিরিক্ত পানির ঘনত্ব বৃদ্ধি 

টি সি পেয়েছে । হাজার হাজার মানুষ নদীর পাড়ে 
| খোলা পায়খানা ব্যবহার করার কারণে নোংরা 


স্থাপিত হয়নি । সেতু দিয়ে চলাচলকারী যাত্রী ও সংশিষ্টরা সেতুর নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা না থাকায় দামি যন্ত্রপাতি চুরি হতে পারে বলে আশংকা করছে । এই 
সেতুর বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো হয়েছে বিদেশী বৈদ্যুতিক তার, বৈদ্যুতিক 
বাতি, সৌন্দর্য বর্ধণে লাগানো বিদেশ থেকে আমদানি করা ইক্যুপমেন্ট, 
সেতুর ডিভাইডারের সাথে লাগানো স্টিলের পাত রয়েছে । সেতুর চার 
লেনের সংযোগস্থলে রয়েছে ফ্লাডলাইট, যা সেতুকে নিচের দিক থেকে 
আলোকিত করার জন্য লাগানো হয়েছে । একটি রডের খাচার মধ্যে এই 
লাইটগুলো তালাবদ্ধ করে লাগানো রয়েছে । সেতুর বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো 
ইক্যুপমেন্টগুলোর বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা । 


মালটার চাষ করে স্বাবলম্বী 
শাহজাহান মিয়া 


চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে সম্ভাবনাময় ফল মালটার চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন 

কৃষক শাহজাহান মিয়া। উপজেলার 
নারায়ণহাট ইউনিয়নের সন্ধীপ পাড়ায় 
শাহজাহান মিয়া ৪ কানি জমির উপর এ 
ফলের চাষ করছেন | বিদেশী উন্নতজাতের 
চারা সংগ্রহ করে মালটা চাষ করছেন তিনি । 
এ থেকে দৈনিক এক থেকে দেড় মণ মালটা 
উৎপাদন হয়। স্থানীয় বাজারে মালটার 
ব্যাপক চাহিদা থাকায় বাজার জাতের কোন 
সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না এ কৃষকের | দেশে 


হয়ে পড়েছে পানি । নদীর পানি ব্যবহারের কারণে শত শত মানুষ বিভিন্ন 
রোগে আক্রান্ত হয়েছে। দুষিত বজ্য ও কারখানার বিষাক্ত পানির কারণে 
মাছের প্রজনন নষ্ট হয়েছে । মাছের ওপর নির্ভরশীল অনেক জেলে মাছ 


অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানী মালটা বাজার সয়লাব করলেও পিছিয়ে নেই দেশীয় 
|] 
বিশেষজ্ঞদের মতে, ফলটি দেখতে কমলার মতো ও স্বাদে মিষ্টি হওয়াই 


শিকার করতে না পেরে অন্য পেশায় চলে গেছেন । চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী 


এটিকে সুইট অরেঞ্জ বলা হয় । সাধারণত ইন্ডিয়া ও চায়নায় মালটার ব্যাপক 


পেপার মিলের দূষিত বজ্ে কর্ণফুলী নদীর পানি দিন দিন ভয়াবহভাবে 
দুষিত হচ্ছে । ধ্বংস হচ্ছে মাছের আবাসন । হাজার হাজার একর জমির 
উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে । উতপাদনও কমে এসেছে । প্রয়োজনীয় ড্রেজিং ও 
সংস্কারের অভাবে নদীর নাব্য হ্রাস পেয়েছে । কর্ণফুলী নদীর পানি ভয়াবহ 
দূষণ প্রক্রিয়া আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে । নদীর তীরবর্তী 
এলাকায় শতাধিক গ্রামে দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। 
এসব পরিবারে প্রতিদিন লেগেই থাকে অসুখ-বিসুখ । কাপ্তাই থেকে চট্টগ্রাম 
শহর পর্যন্ত অর্ধশতাধিক কারখানা গড়ে উঠেছে জনজীবন । দূষিত বর্ে 
কোনো ধরনের পরিশোধন না করে ক্ষতিকারক রাসায়নিক বজ্য নদীতে 
ছেড়ে দেয়া হয় । এসব দূষিত পানি নদীতে মিশে একাকার হয়ে গেছে 
কর্ণফুলী নদীতে ৭০ প্রজাতির মাছের অস্তিত্ব রয়েছে । ১৩০ প্রজাতির মাছ 
বিলুপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে ১৫ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে | মূলত দুষিত 
পানি নদীতে মিশে মাছের আবাসন হারিয়ে যাচ্ছে । এতে মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে 
দূষিত বজ্র কারণে মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে । অন্যদিকে নদী সংস্কার না 
হওয়াকেই তিনি দায়ী করছেন | তিনি জানান, এক যুগের বেশি কর্ণফুলী নদী 
সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি । কর্ণফুলী নদী চরমভাবে নাব্য হারিয়েছে 
পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের একান্ত সহকারী মোহাম্মদ 
এনায়েতুর রহিম বলেন, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কর্ণফুলী নদীকে 
ভরি জনা নানান রিজেদারররািনছে যার পাড়ি বলাও 
খনন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারের 
পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন । 


নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু 
অরক্ষিত, মূল্যবান য্রপাতি চুরির আশা 
উদ্বোধন হওয়ার তিনমাস পেরিয়ে গেলেও তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুতে সার্বিক 
] নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এক 
1171 কিলোমিটার দৈর্ঘের এই সেতুটিরনিরাপতায 
এ কয়েকজন আনসার সদস্য নিয়োজিত 


উৎপাদন হয়ে থাকে । কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ এবং পাকলে হালকা হলুদ 
রং ধারণ করে । বাজারে অনেক মালটা পাওয়া যায় এগুলোর গাঢ় হলুদ । 
মালটা চাষের জন্য ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রী তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি উপযোগী । 
এ ফলে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি রয়েছে । হালকা টক মিষ্টি স্বাদে মালটা 
আলাদা রুচি যোগায় । 

বাজারে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানী মালটা পাওয়া যায় । যা দেখতে গাঢ় 
হলুদ । আমাদের দেশে যে মালটা উৎপাদন হয় তা দেখতে হালকা হলুদ । 
একটি মালটা ওজনে দেড় থেকে দুইশ গ্রাম হয়ে থাকে | সঠিক পরিচর্যা 
নিলে একটি মালটা গাছ থেকে ২০ থেকে ৩০ বছর ফল পাওয়া যায় । 
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এমএ কাসেম জানান, ফটিকছড়ির মাটি 
ও আবহাওয়া মালটার জন্য খুবই উপযোগী । বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মালটার 
চাষ হয় । বাংলাদেশে এ ফলটি মোচাম্ি হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত | এটি 
একটি সুস্বাদু ফল । 

এ ব্যাপারে কৃষক শাহজাহান মিয়া বলেন, স্থানীয় বাজারেও যথেষ্ট চাহিদা 
রয়েছে । তাই আগ্রহ করে মালটার চাষ করছি । তিনি শহরের এক নার্সারীর 
মাধ্যমে ইন্ডিয়া থেকে ভাল জাতের মালটা চারা সংগ্রহ করে বাগান 
করেছেন । তিনি জানান, চারা রোপনের ১৮ মাসের মাথায় মালটা ফল 
ধরতে শুরু করে । তবে তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে ব্যাপক ফল পাওয়া যায়। 
বছরে ৯ মাস যাবত ফুলে ফলে ভরপুর থাকে মালটা গাছ। স্থানীয় বাজারে 
কেজি ১০০ থেকে ১২০ টাকায় তিনি মালটা বিক্রি করেন বলে জানান । 
শাহজাহান মিয়ার বাগানের উৎপাদিত মালটা স্থানীয় বাজার ছাড়াও শহরের 
আড়তে বিক্রি করছেন । মালটার চাষ করে তিনি এখন সফল । 

পার্বত্য উট্টগ্রামের রায়খালি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সিনিয়র 
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, বর্ধাকালে পানি জমে না 
এমন জমিতে মালটা চাষ করতে হয় । চারা রোপণের ২০/২৫ দিন আগে 
প্রতিটি গর্তে ১০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি, 
১০০ গ্রাম এমপি সার মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে রেখে দিতে হবে । 
এর পর চারা লাগিয়ে সেচ ও প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে । পরে চারার 
গোড়ায় এক থেকে দেড় ফুট দুরে মিক্স সার প্রয়োগ করতে হবে । এতে 


ই ্ রয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে নবনির্মিত 

সক আধুনিক এই সেতুটির বিভিন্ন অংশ চুরি হয়ে 

রি - যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করেছে সশিষ্টরা ৷ 
তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুর উভয়পার্শে নিরাপত্তা ক্যাম্প স্থাপনে সড়ক ও জনপথ 
(সওজ) বিভাগের গড়িমসির কারণে তিনমাস পেরিয়ে গেলেও ক্যাম্প 


জানুয়ারি*১২ 


ফলন ভাল পাওয়া যায় । ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ 
গাউছুল আজম বলেন, শাহজাহান মিয়ার মালটা ডি আমি পরিদর্শন 
করেছি। তাঁর মতো স্থানীয় ধনী ও মাঝারি কৃষকরা এসব ফলমূল চাষে 
এগিয়ে আসলে দেশে চাহিদা মিটিয়েও প্রচুর মুদ্রা অর্জন করা 


সম্ভব হবে। 
॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


রণক ইকরাম 


ভেনিসের মতো শহর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি 
নেই । এই শহরের চেহারা সবার থেকে আলাদা । 
সমুদ্রের জলের ওপর তৈরি হয়েছে এই শহর । 
এজন্য একে অনেক সময় ফ্লেটিং সিটি বা 
ভাসমান নগরীও বলা হয়। এ শহরের পাকা 
কোনো রাস্তা নেই | যা আছে তা হলো গ্রান্ড 
ক্যানাল বা চওড়া জল পথ । জলে ভরা এই গ্রান্ড 
বাড়ি-ঘর, প্রাসাদ-গির্জা। আর মানুষ যাতায়াত 
করছে গন্ডোলা বা কাঠের নৌকা আর লঞ্চে । 
এখানকার জলের বাস নামে পরিচিত যে যান, 
তাকে বলে পাপোরেন্তো । মাঝারি, ছোট জলপথও 
আছে । শহরের মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করে 
ছোট ছোট মোটর বোট । গ্রান্ড ক্যানালের এপার- 
ওপার যোগ করেছে এরকম তিনটি সেতু আছে । 


গ্রান্ড ক্যানালের ওপর যে তিনটি ব্রিজ আছে তার 
মধ্যে ব্িজটির নাম রিয়ালতো ব্রিজ । তাই বিজটা 


নরম মাটিতে কাঠের খুঁটি পুতে দেওয়া যতক্ষণ না 
সেটা শক্ত আটিতে ঠেকে যায় । এরকম অনেক 


এখানকার সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে সুন্দর আর 
সবচেয়ে নামকরা । যে তিনটি বিজ গ্রান্ড 
ক্যানালের ওপর দীড়িয়ে আছে তার মধ্যে 


কাঠের গুঁড়িমাটিতে পুঁতে দিয়ে তার উপর ঘর- 
বাড়ি তৈরি করেছেন তারা । এই পদ্ধতিকে বলে 
পাইলিং । এখন যে আকাশ ছোয়া উচু-উচু ঘর- 


এটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে সবাই মানে । এই সেতুটি 
সেতুটির বিখ্যাত ছবিও একটি রয়েছে 
মিউজিয়ামে | শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। সে 
সেতুটির বিশেষ একটা চমক ছিল, মাঝখানের 
অংশটা সরে যেত, যাতে বড় বড় নৌকা যাতায়াত 
করতে পারে । কিন্তু সেই কাঠের সেতুটি আগুনে 
পুড়ে ছাই হয়ে যায় । ষোড়শ শতকে সেতুটি পুড়ে 
যাওয়াতে ভিনিসের একটা বিশেষ দর্শনীয় বস্তু 
চিরকালের মতো হারিয়ে যায় ৷ ভেনিসেরই মানুষ 
আস্তোনিও দ্য পোস্তে এভেন্টি নতুন সেতুর 
পরিকল্পনা করেন যা তৈরি হয় ১৯৫২ সালে । এই 
সেতুটি গ্রান্ড ক্যানালের ২৮ মিটার বা চব্বিশ 
মিটার উচু একটা খিলানের আকারে এই সেতুটি 
নির্মাণ করা হয়েছে। এই সেতুর তলা দিয়ে 
গন্ডোলা, লঞ্চ ইত্যাদি যাতায়াত করতে পারে । 

তৈরি হলো কিভাবে? ক্যানেলের দু'পাশে জলের 
উপরে, তা কোন কৌশলে তৈরি হয়েছে? ইতিহাস 
বলছে, যিশুখুষ্টের জম্মের ৫০০ বছর পরে এই 
ভেনিসে মানুষের বসবাস শুরু হয় ৷ নরম মাটির 
দ্বীপ এই ভেনিস অথচ অনেক উচু ঘর-বাড়িও 
এখানে আছে । বাড়ি-ঘর তৈরির কৌশলটা হচ্ছে 


বাড়ি তৈরি হয় তার জন্যও পাইলিং করে নেওয়া 
হয় কংক্রিটের বা লোহার | এখন ব্যবস্থাটা 
অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু সেই সময়েও 
ভেনিসের মানুষ কারিগরিতে যে উচুমানের কাজ 
করেছেন তাতে তাদের অনেক বেশি প্রশং 
করতে হয় । এই রিয়ালতো বিজ করার জন্য 
দু'পাড়ে ৬ হাজার খুঁটি পোতা হয়েছিল । সেতুটির 
আরো যে বৈশিষ্ট্য নজর কেড়ে নেয় তা হলো এই 
সেতুটি খোলা সেতু নয়। সেতুটি ছাদ আর 
দেয়াল দিয়ে ঘেরা, মাথার ওপর রয়েছে ছাদ । 
এই ছাদ দুদিকে থেকে ক্রমে নিচু হয়ে নেমেছে । 
আর দেওয়ালে রয়েছে পরপর খিলানের সারি । 
ফেল সেই সেতু আর দশটা সেতুর থেকে আলাদা 
হয়ে গেছে চেহারায় । তার সে চেহারায় ফুটে 
উঠেছে স্থাপত্য । সৌন্দর্যমন্তিত এই অভিনব 
সেতুর ভিতরে রয়েছে দোকাপাট । দু'পাশ দিয়ে 
মানুষের ওঠা-নামার জন্য সিঁড়িও রয়েছে । তার 
মানে শুধুই পারাপারের জন্য তৈরি হয়নি এই 
সেতুটি । এর ভেতরে দোকানপাটে গিয়ে 
কেনাকাটা করা যায়। এ শহরের অনেক 
জিনিসপত্র এসব দোকানে কিনতে পাওয়া যায় । 
সময় কাটাবার জন্য এরকম একটি সেতুর তুলনা 
নেই । দু'দিক থেকেই সেতুটি দেখতে অপূর্ব । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুল ভ্লাউ্্জ্কু 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 
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_)॥ আত্তান্তহীদ ৪০ 


